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বিজ্ঞাপন । 


কুধি, শিপ ও বাণিজ্য এই তিনটাই অর্থোপার্জনের প্রশস্ত 
উপায়। তন্মধ্যে কৃষিই মানব জাতিব অগ্থে অবলম্বনীয় । 
কারণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মুল এবং অপেক্ষাকৃত অল্প 
মূলধনে আবন্ধ হইতে পাবে । ভাবতবর্ধেব অধিকাংশ লোক 
মূলধন বিহীন এবং ভাবতীষ কষিব অবস্থা অত্যন্ত হীন । 
অধিকস্ত এ দেশে বহু দিন হইতে দ্রবাদি ছুমুল্য হওয়ায় 
লোকের অতিশয ক্লেশ হইযাছে। চাকবীও নিতাত্ত ক্লেশকর 
শু ছুপ্রাপ্য হইয়' উঠিঘাঁছে। এমত স্থলে ক্ুষির উন্নতি বিধান 
কবিয়া দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি কব ভিন্ন উপধি উক্ত ক্লেশ 
নিবারণের এবং বাণিজ্যাদদি অবলম্বনার্থ মূলধন সংস্থানের 
উপায়াসতর নাই। এই জনই আমি “কৃষি-শিক্ষা” নাষে 
এই পুস্তক প্রকাশ কবিলাম। 

প্কৃষি-শিক্ষাব” বিষষ সকন্ন অনেক দিনব্যাপী বহু অস্থসন্ধান 
ও বহু পরীক্ষ! বাধ! সংগ্রহ কবিযাছি। তদ্বযতীত কোন কো 
বিষয়ে ওত্রাইন্‌ স্মিথের নব পঞ্জিকা, আর্থব হেন বব কিমি 
অব. এগ্রিঞাল্চাব, মুবপিদাবাদের জিওখ্রাফিক্যাল, চা, 
হন্টার সাহেবেব গ্রাটিষ্রিক্যাল্‌ য্যাকাউন্ট, শ্রীনাথ দত্ত সম্পাদিত 
খ্যবসাষী, ভাক্তাৰ রাঁজেন্্লাল মিত্রের শিল্সিক দর্শন, হুবিমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের কৃষিষর্পণ, প্যাবীচা? মিদ্রের কৃষিপাঠ, ভাজাৰ 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের উন্িদ বিচার, উমেশচন্দ্র পেন গুর্‌ 
টিক্কা, পরাশব সংহ্িত্াস্তশৃত কৃষিপরাশদদ ” 
ক ও পত্রিকী ইইজে - 


বিগত কষেক খৎ্দব হইতে এদেশীষ ক্ষিব প্রতি গবর্ণ- 
মেন্টেব দৃষ্টিপাত লক্ষিত হইতেছে । অতএব এই পুস্তক 
খানি কোন না কোন সমযে স্কুলপাঠশালার পাঠ্য রূপে 
পরিগণিত হইঈবাবও সম্ভাবনা আছে। আমি এই বিবে 
চনাধ বিবিধ বৈজ্ঞানিক ঘুক্তি ঘাব] ইহার অন্তর্গত বিষয় সকলের 
সমর্থন কবিবার চেষ্ট] কবিয়াছি | 

কৃষিশিক্ষার পাঞছলিপি প্রস্তুত হইলে শ্রীযুক্ত বাবু ভৃদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশরকে দেখাইযাছিলাম । তিনি উহ্থা পাঠ 
কবিয়া নিয্ললিখত অভিপ্রাফ লিপবদ্ধ কঝেন 7 
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অনস্ভব জামি ভূদেব বাবুব এ অভিপ্রাযেব সহিত পা ৫ু- 

পি প্রেনিজেম্না বিভাগের ইন্স্পে্ট ব শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ, 
সঠাবেটু সাঞ্ছেব মহ্হোদফের নিকট (প্রেব» কবি) ভিছি 
উহ্না শ্রীধুক্ত ডজ্জাৰ বাজেন্দ্রলাল মিত্র মহ শয়কে দেখিতে 
দেন। বাজেত্র বাবু তৎকালান পা$-লিপিব কোন কোন 
দোষের উল্লেধ কবেন, এবং উহ্াব “গাব ও "পাইট বিষয়ক 
পাঠ ছুইটীকে অপেক্ষান্ৃত বিস্তৃত করা আবশ্তক, এই রূপ 

সঙ কবেন। 


” *লষিবিজ্ঞান” ছিল। 


১/৬ 


কমি ভূদেব ধাবু ও ঘাজেজ্দ্র বাবুব অভিপ্রায় অনুসারে 
গাগুলিপিব নানা স্থানে পবিবর্তন ও পবিবদ্ধন, বিশেষতঃ 
উহার অন্তর্গত “সাঁক' ও 'পাইট' বিষষক পাঠ ছৃইটী বিস্তৃত 
করিয়া পৰিশেষে স্থুবিখাত উদ্দির ও বসাঁষধলবিৎ ভাক্তাব শ্রীযুক্ত 
ধাবু যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশযেব হন্ছে সংশোধনার্থ পাঞ্জু- 
লিপি অর্পণ করি । তিনিও যথোচিত যু ও উত্সাহ সহকারে 
আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধন কবিয়া নিআলিখিত অভিপ্রাষ 
লিপিবদ্ধ কবিধাছেন,-_ 
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এই গ্রন্থে বে নকল বিষষের প্রসঙ্গ কবিযাছি, মাত্র 
গ্রন্থ পাঠে তখ্বিযক নলম্যক্‌ জ্ঞান লাভেব সম্ভাবনা নাই। 
তাহাতে উপযুক্ত রূপ পবীক্ষাব প্রয়োজন আছে। বাহাব!| 
কুবি বিববৰে অভিজ্ঞতা লাভ কবিতে উচ্ছা কবেন, তাহা- 
দিগকে গ্রন্থেব লিখিত উপদেশাহসাঁবে সবিখেষ অভিনিবেশ 
নহকাবে সমস্ত শহ্তাদিব উৎপত্তি ও প'রণাম প্রত্যক্ষ কবিতে 
ইইবে। যেহেতু বিশেষ বিশেষ দেশ-কালস্পাত-নংযোগে 
উদ্ভিজ্জের উতৎ্পত্তাির বৈষম্য হইয়া থাকে। যাহা হউক, 
কষি শিক্ষাকে সর্ব সাধারণের পাঠোপষে।গী ও ফলোপধায়ক 


করিবার জন্যও আমি যথেষ্ট শ্রম ও যত করিকাছি। বহুষ্কাল 
হইতে নিরক্ষর কৃষক-মগুলীর হস্তে ম্যন্ড থাকায় এ দেশীর 
কৃষির যেব্ধপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, স্থুশিক্ষিতগণের 
মনোযোগ ব্যতিরেকে তাহার উন্নর্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। 
যদি কৃষি-শিক্ষার ঘর] অন্মদ্দেশীয় হীনাবস্থ কৃষির প্রতি শিক্ষিত 
ধমাদের দৃষ্টি পতিত হয়, আমি তাহাতেই আমার সমন্ত শ্রম ও 
ত্র সফল জ্ঞান করিব। 


রাণাঘ।ট বঙ্গবিদ্যালয়। 


] প্রীকালীময় ঘটক । 


১২ চেত্র। ১২৮৫। 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


দ্বিতীয় সংস্করণে কুলি-শিক্ষার নানাস্থীন বিশেষ যত 
সহিত সংশোধিত, পরিবন্তিত  পরিবপ্ধিত হইয়াছে । বিশে- 
ধতঃ ১২৮৬ সালে আমি যখন পাইকপাড়] নর্সারি হইতে 
শ্রকাশিত প্কৃুষিতত্বের” সম্পাদক ছিলাম, শী সময়ে নিলে 
অইসন্ধান করিয়! যে সকল ধিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ ও 
ক্কধষিভত্ে প্রকাশ করি, কুষি-শিক্ষার দ্বিতীয় বংখ্*রণে তম্মধ্যে 
কোন ফোন বিষয় পুনমু'প্রিত করিলাম । 


জাণাঘাট ইংরাজী-বক্ষ বিদ্যালয় ীকানীদয় ঘটক 
। 


১৫ চৈত্র । ১২৯২। 


তৃতীয় বাঁরের বিজ্ঞাপন | 

এয়োদশ বর্ষ পূর্ববে যে আশা করিয়া! “কষি-শিক্ষার"? প্রণয়ন 
করিয়াছিলাম, এত দিনের পর ভাহ1! নফল হইয়াছে । বঙ্গ- 
দেশীয় সাধারণ শিক্ষার ডিরেক্টার সাহেব বাহাছুর “কৃষি- 
শিক্ষাকে" স্কুল পাঠশালার পাঠারূপে প্রচার করিয়াছেন, 
এবং সাধারণেও আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে কুষি বিষয়িণী 
শিক্ষা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন। তজ্জন্য আঁমি বিশেষ যে 
*কৃষিশিক্ষার” নূতন সংক্ষবণ প্রকাশে প্রবৃন্ত হইলাম । 

“কৃষিশিক্ষার” অন্তর্গত কযেকটী পাঠের বিশিষ্ট সংস্কার 
আবশ্তক ; কিন্ত দ্বিতীয় সংগ্বণের সমস্ত পুস্তক এক কালে 
নিঃশেষ হওয়ায় পাঠাখী বালকগণের পাঠের ব্যাঘাত শঙ্কীয় 
অতি সঙহর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইল। ন্ুুরাং 
অত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কারাহ্হ পাঠ কয়টার সংস্কার করিয় 
উঠিছে পারিলাম না; তৎপরিবর্ে কয়েকটা প্রয়োজনীয় নুতন 
পাঠ সংযোজন পূর্বক অল্প সংখ্যায় তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক 
প্রকাশ করিলাম এবং সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়া সমস্ত পুস্তকের 
চতুর্থ সংক্করণ সত্তর প্রকাশে উদ্যোনী হইলাম । 

তৃতীয় সংঙ্করণে “কুধি-শিক্ষার" পরিমাণ কিঞ্চিৎ অল্প 
হওয়ায় উহ্থার মূল্যও অল্প অর্থাৎ জাট জানার স্থলে ভয় আনা 
করিয়া দিলাম । 

কলিকাতা ৷ 


৯২ নং বছুবাজার স্ট্রীট । ব্রীকালীময় ঘটক। 
১ লা মাঘ, ১২৯৮। 


সুচি। 


বিষয় । পৃষ্ঠ । 


প্রথম পাঠ,_-কৃষিকাঁধ্য কি? রর 

ছিতীয় পাঠ,_দনুফোব প্রথমাবস্থায বাণিজ্যাপেক্ষা কুষি 
নহজ, সুবিধাজনক ও একমাত্র অবলম্বন 

তৃতীয় পাঠ,_কুষিব ভালমন্দ হ 

চতুর্থ,পাঠ,_- বাণিজাপেক] কৃদিব লাভ অল্প কেন ? 

পঞ্চম পাঠ,-কুষিই শিল্প ও বাণিজ্যের মূল 

ব্ঠ পাঠ,__কৃষিকার্ধ্য কিরূগে করতে হয় 

সপ্তম পাখ--কুধষিপবাশর 


নবম পাঠ,-কৃষি বিষয়ক প্রবাদ *** 

দশম পাঠ,-কুবিবিজ্ঞ'ন, প্রথম অধ্যাষ ি 
শী” ০১, দ্বিতীয় অধ্যায় 

একাদশ পাঠ,- সাব 

দ্বাদশ পাঠ,__শস্ত পর্ধ্যায় রী টু 


ত্রয়োদশ পাঠ,-পাইট 
চতুর্দশ পাঠ প্রধান প্রধান শন্তের চান আবাদ,--খজ্জুর 


পঞ্চদশ পাঠ, আলু, ৪? রর 
যোড়শ পাঠ, হরিদ্রা 

সপ্তদশ পাঠ,-কোপি ... টা রস 
অষ্টাদশ পাঠ,আদা .. ০ রি 
উনবিংশ পাঠ, পলা রর নর 


বিংশ পাঠ, ধান্ত 
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একবিংশ পাঠ,-গ্বম ... ০ ৮ 
দাবিংশ পাঠ, ইচ্ষু ১১, ০ 

ভ্রয়োবিংশ পাঠ,তাঁমাক 

চতুর্ব্বংশ পাঠ,_পান 

পৃ্চবিংশ পাঠ, _আওলাত 

যড়বিংশ প1ঠ,-অমিজম 

সপ্তবিংশ পাঠ,_-কুবিধন্ত্ 

অষ্টাবিংশ পাঠ, পশুপালন 

উনন্রিংশ পাঠ. গোচিকিৎসা ০০০ 

ত্রিংশ পাঠ, -এক লাঙ্গলের আবাদ খবচ, উৎপন্ন ও লাভ 





কৃষিশিক্ষা । 





দ্বিতীয় নীতি । 


৫ 'তদদ্ধং কুষিকর্শ্ণি ১) 





প্রথম পাঠ। 
কৃষিকার্ধ্য কি ? 


তরু, গুল, লা, শৈবাল, ছত্রাক ইত]াদিকে উদ্ভিদ কহে 
ইহা প্রায় মকলেই অবগত আছেন। উদ্চিদ্গণ মৃত্তিকা, জল ও 
বাযু হইতে রসাকর্ধণ করিয়া এবং ক্ুর্যযকিরণ নংযোগে প্রধানতঃ 
পত্র দ্বারা সেই রসের পরিপাক করিয়া জীবন ধারণ করে । 
উদ্িদু দ্বার জন মমাঞ্জের অধিকাংশ কার্ধ্য চলিয়া! থাকে । 
উদ্ভিদ ছাড়িয়া মানুষের এক দিন চলে না। আমাদের অন্ন, 
আচ্ছাদন ও আবান, উদ্ভিদ ভিন্ন তাহাদের কিছুই হইতে পারে 
না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের প্রধান আহারীয় উদ্ভিদ 
হইতে জন্মে। চাউল, দাউল, গম, ভূট্া ইত্যাদি। এতঘ্যতীত 
উৎ্কৃর ফল, মূল, তরকারি সকলই উদ্ভিজ্্। উদ্ভিদ ও খনিজ 


২ কুষি-শিক্ষ1। 


পদার্থের সংযোগে সংসারেব প্রায় সমস্ত ভরব্যই প্রস্তুত হয়। 
যথা,__ঘরেব দুয়ার, জান্নাল!, কড়ি, বন্গ, রুয়।, শাড়ক, বাকারি, 
শলা, খড়? সিদ্ধুক,' বাক্স, তক্তাপোস, লাঙ্গল, কোদাল, খস্তা, 
মই, দি, দড়া, নৌকা, গাড়ি, স্তর, বস্ত্র, লেপ, বালিস, মাছুর, 
থলে, পিড়ি, খেল, বিগালি, কাগজ, কলম ইত্যাদি | যে প্রণালী 
বারা এতাদৃশ গয়োজনীয় উদ্ভিদ নকলকে উপযুক্ত রূপে উৎপন্ন 
করা যায় ভাহার নাম কাষকাধ্য | 

পরমন্খের সামগ্রী যে ফল ও ফুলেব বাগান, তাহা কৃষি- 
কার্ধ্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। মৃত্তিকার উদ্ভিদ্‌-উৎপাদ্দিকা 
শক্তিই, এই কৃষিকাধ্যেব মূল । আমর] সংস্কার দোষে সৃতি 
কাকে অভি সামান্য পদার্থ জ্বান করিয়া থাক্ষি। কোন পদার্থকে 
সামান্ত বলিতে হইলে মাটির বঙ্গে তূলন] করি। কিন্তু মাটিই 
যে, আমাদের সর্ব তাহা একবারও ভাবি না। যেসকল 
কার্য কেবল মন্ধয্যের ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়, তাহাতে আমরা শীত 
শীঘ্র আশানুরূপ ফল দেখিতে পাই। কিন্তু কৃষিকার্য্যে দেরূপ 
ঘটে না, ইহাতে সময় ও মাটির উৎপাদিক্ষা শক্তির উপপ্ন 
অধিক নির্ভর করিতে হয়। মাটির উৎপার্দিকা শক্তিই কৃষির 
অধিকাংশ সম্পন্ন করিয়া গেয়, তাহার তুলনায় মন্থষে)র সাহায্য 
কাল্পই আবশ্ঠক হয়। 

যেমন এক জন শিল্পকর কোন বন্ধবৃক্ষ হইতে এক ফিলে 
একটী সুন্দর বান্ন তৈয়ার করিতে পারে, কিম্বা অপরিদ্নত 
লৌহ হইতে জ্মুপরিষ্কত ও ্থৃশ্যাণিত ভুত্িকা নিন্মাণ করতে 
পারে; বথবা। এক জন বণিক আপন ব্বপায় কার্ষে এক 
দিনে পাচ টাকা লাভ করিতে পারে১ €তমনি এই“মকঙ্ল 


গ্রথম পাঠ। গু 


কার্য্যের মধ্যে বিবাম আছে । কাঁবণ মানুষের শরীব প্রতি দিন 
সমান বহে না এবং উহার অন্তবিধ ব্যাঘ।ত সকলও নিয়তই 
উপস্থিত হইযা থাকে । কিন্তু মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির 
বিক্লাম নাই। এ মহাশক্তি মানবকুলেব হিতৈষিণী দেবতার 
সাব বিশ্বকে পাঁয় ঠেলিষ। অবিশ্রাস্ত তাহাদেব ইষ্ট নাঁধন কবিষা 
থাকেন। আমর] যখন শ্রান্তি দূব কবিবাব জন্য নিদ্রা অভি- 
ভূত হইয] থাকি, জল, ঝড, বৌদ্রাদিব ভষে গৃহমধ্যে লুকাইযা 
থাকি, কিন্বা৷ পীড়িত হইযা অকর্ষ্ণণ্য ভাবে শয্যা পড়িয| থাকি, 
এ শক্তি তখনও কোন বীজকে অস্কুবিত কবিতেছেন, কচি 
পাভাটীকে পাকাইতেছেন, মুকুলটীকে ফুটাইয়া ফুলে সুগন্ধ, _. 
ফলে অমৃতম্থা্দ বিতরএ কবিতেছেন। 

ফলতঃ উৎপার্দিকা শক্তিই জল, বায়ু, আলোক ও তাপ 
এই গুলিকে নহযোগ্ী, করিষ! কুষিকার্য্য সম্পন্ন কবিয়া থাকে। 
এঁ গুলির উপযুক্ত রূপ যোগাযোগ হইতেছে কি না, আমাদি- 
গকে কেবল তাহাই দেখিতে হয। যিনি উত্তম বূপে উহ! 
দেখিতে পারেন, তিনিই উত্তম কৃষক । 

€ক্ঞামাব বন্ধুর হাতে একখানি উত্তম ছুবি দেখিয়) তোমার 
তাঙ। পাইতে ইচ্ছ। হইল, তুমি তৎক্ষণাৎ বাজাব হইতে ঠিকৃ 
যেই রূপ একথানি ক্রয় করিযা আনিলে । কিন্তু তোমার বন্ধুর 
বাগানেব উত্তম উত্তম ফল ফুলের গাছেব স্কাঁষ গাছগুলি, এক 
দিনে তৈয়াৰ করিতে পাঁববে না। বৃক্ষাদি তৈয়ার কবিতে 
বালক কালে মানুষের প্রবৃত্তি খাকে ন| বটে, কিন্তু তজ্ন্ত পবে 
অনুতাপ হয। জ্তএর অন্তান্ শিক্ষা স্যার বালক কাল 
হইতেই বৃক্ষা্ি প্রস্তভ করিতে ণিক্ষা কর] উচিত। কেবল 


৪ কুষি-শিক্ষা । 


শিক্ষ| নয়, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আরম করিতে হইবে। 
বালকগণ যদি দশ বার বৎসর বয়ল হইতে কৃষিকার্ষো,_বিশে- 
বতঃ উদ্যান কার্ধো মনোযোগ করে, তাহা হইলে বড়ই শ্ুখের 
বিষয় হয়। তাহার! সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই সাংসারিক অন্ঠান্ত 
সুখের সঙ্গে হস্তার্জিত বৃক্ষের ফলতোগের অপূর্ব্ব স্ুখও ভোগ 
কারতে পারে। 


দ্বিতীয় পাঠ। 


মনুষ্ের প্রথঘাবস্থায় বাণিজ্য অপেক্ষা) কৃষি সহজ, 
স্থবিধাজনক ও এক মাত্র অবলম্বন! 


মনুষোরা জীবিকার্জন ও স্ুথ সচ্ছন্দতা লাভের জন্ঠ ষে 
সকল কাধ্য করেন, তৎপমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 
প্রথম পাশুপাল্য, দ্বিতীয় কৃষি, তৃতীয় বাণিজ্য । শিল্প, কৃষিও 
বাণিজ্যেরই অজ্তর্গত। চাকরি, ভিক্ষাদি উপায়গুলি অপ্র- 
ধান এবং অধিকাংশ উপায় কৃষি বাণিজ্যেরই আনুষঙ্গিক । 
আদদিমাবস্থার মনুষ্যেরা যখন নগ্রভাবে তরু-কোটরে কিন্বা 
গিরি-গহবরে বাস করিতেন, তখন বন্য ফল মূল, মৃগয়ালন্ধ মাংস 
এবং নদী কিম্বা ঝরণার জলে তাহাদের জীবিক! নির্বাহ হইত। 
তাহাদিগকে প্রতিদিন নূতন পণ্ড সন্ধান এবং তাহা! বধ করিয়া 
তাহার মাংস সংগ্রহ করিতে হইত। কোন দিন মাংসাদির 
সমাবেশ না হওয়ায় হয়ত উপবান করিতেও হইত। এমন 
অবস্থায় ছুই চারিটী জীবিত পণ ধরিয়া রাখা কিয়ৎ পরিমাথে 


দ্বিতীয় পাঠ। € 


আুবিধাজনক, ইহ। অবস্ঠই আদিম মানবগণের মনে উপস্থিত 
হুইয়াছিল। এই রূপেই পশুপালন ব্যবনায়ের উৎপত্তি হয়। 

শ্বভাবজাত বৃক্ষাদদি হইতে দর্বদা1 মনের মত ফল মূল প্রাপ্ত 
ন। হওয়ায়, ধরূপে কৃষিরও উৎপত্তি হইয়াছে । শ্রীমন্ভাগবত্তে 
কথিত আছে, পৃথ্থীরাজ কর্তৃক কৃবি-প্রণালীর উৎপন্তি হত এবং 
তজ্জন্ত তাহার নামানুসারে “পৃথিবী” নামের হুষ্টি হইয়াছে। 
কুষি প্রণালীর উৎপত্তি শ্বাভাবিক, ব্যক্তিবিশেষকে উহার উৎ-* 
পাদক বলিয়া বোধ হয় নাঁ। তবে পৃ্থীরাজের দ্বার] উবার 
উন্নতি হইয়াছিল, ইহ মহজেই ্বীকার করা যায়। যাহা হউক, 
আদিমাবস্থায় কৃষি বারা যে সকল ফল, মূলঃ শহ্যাদি উৎপন্ন 
হইতে লাগিল, তাহা হইতে আপন আপন প্রয়োজনমত সামখী 
রাখিয়া! তাহারা অবশিষ্ট অপরকে দিতে লাগিল। অপরে 
আবার তাহার পরিবর্তে আপন কৃষির উৎপন্ন অন্তবিধ সামণ্ী 
নিজের প্রয়োজনমত রাখিয়া অবশিষ্ট তাহাকে দিতে লাগিল । 
এই রূপেই বাণিজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে । বাণিজ্যের এই 
পরণাঁলীকে বিনিময়-প্রথা কহে। এ প্রণালীর বাণিজ্য কার্যে 
বিলক্ষণ অন্নুবিধা! ছিল। কিন্তু এক্ষণে বিবিধ মুদ্র' প্রচলিত 
হওয়ায়, এ অন্থবিধার সয্যকৃ নিরাকরণ হইয়াছে । 

যাহা হউক, উক্ত বিবরণ দ্বাব! প্রতীত হয় যে, কৃষি কার্ধ্য 
মন্তুষ্যের প্রথম অবস্থারই অবলম্বনীয় । বর্তমান সমাজে ধাহার! 
অশিক্ষিত ব1 অর্ধশিক্ষিত এবং অর্থহীন, তাহারা ল্রাক্মণ, কায়স্থ, 
বৈদ্য, সদ্ব্গাপ, গোয়ালা, মুসলমান যে জ!তিই কেন হউন না, 
এ শ্রস্থে তাহাদিগকে প্রথমাবস্থার লোক বল! যাইবে । এক 
জন সুস্থ, সবল ও পূর্ণবয়স্ক লোকের যদি কিছুমাত্র সংস্থান ন। 


৬ কৃষি-শিক্ষা! । 


থাকে, সে ফোঁদাল, দা, খা প্রভৃতি যৎসামান্য ছুই তিন খানি 
অগ্্র লইয় ফুষিকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে । এক জন মান্থৃষে 
স্বহস্তে চারি পাঁচ বিঘা ভূমির আবাদ করিতে পারে। এ 
পরিমিত ভূমিতে ন্যুন সংখ্যায় ষোল শত লোকের খাদ্য উৎপন্ন 
হইতে পারে। তাহা হইতে আপনার সংবৎসরের খাদ্য 
রাখিয়াও কিছু থাকিয়া যাক্স। উহা! দ্বার] সে পূর্বব বৎসরের 
খণ শোধ কিন্ব। লাঙ্গল গোকু করিবার জন্য উহা সঞ্চয় করিতে 
পারে। ঘুক্তিতে যেরূপ দেখ! যাইতেছে, দৈব ঘটনায়, কার্ষ্য 
ঘান্তবিক সেরূপ ন1 ঘটিতেও পারে। সেরূপ না ঘটিলেও 
কৃষি যে বাণিজ্যাপেক্ষা প্রথমাবস্থার লোকের পক্ষে সহজ ও 
সুবিধাজনক, উহা দ্বারা সেটি প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ 
ইহাতে বেশি মূলধনের প্রয়োজন রাখে না। বিশেষতঃ যাহার! 
শ্হৃস্তে কার্ধ্য করিতে সমর্থ, তাহাদের আরও অন্নন্তর মূলধনে 
চলিতে পারে । গোরু ও বীজের মূল্য এবং ভূমির খাজন! 
ইহার জন্তই কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে আবার 
গোক ও বীজের মূল্য প্রতি বসর লাগে না। যে শস্ত বপন 
কর! খায়, অবাধে ন্যুন পরিমাণে তাহার ত্রিশ চল্লিশ গুপ উৎপন্ন 
হয়। এই উৎপন্ন শশ্য হইতে সংদারের ও আবাদের খরচ 
রাখিয়। প্রায়ই কিছু থাকা সম্ভব । চেষ্টা করিলে বোধ হয়, 
সকলেই কিছু কিছু রাখিতে পারেন। এই অতিরিক্ত অংশ্দ 
হইতে ক্রমশঃপ্ঘর ছ্বারের উৎকর্ষ সাধন, পরিবারের মধ্যে লেখা 
পড়ার“চচ্চা, এবং বাণিজ্যার্থ মূলধনের সংস্থান হইতে পারে । 
ধিদযা ও ভআর্থের মিলনই সাংসারিক প্রধান উন্নতি। অতএব 
ধাহাদের উপাজ্জনের কোন উপায় নাই এবং উদরারেরও 


ভৃর্তীয় পাঠ । ৭ 


সংস্থান নাই, তাহাদের সাবধানে কৃষি কার্য করাই 
বিধেয় ৷ 

বঙ্গদেশীয় ব্রাঙ্ষণ, কায়স্থ ও বৈদ্যাদি উৎকৃষ্ট বর্ণের অবস্থা 
নিতান্ত হীন হইলেও, তাহাদের মধ্যে স্বহন্তে হল-চালনার 
প্রথা নাই। শ্বব্তে হল চাঁলন! কবিতে না হইলেই ভাল; 
কিন্তু উদরান্নের জন্য ভিক্ষু হওয়া কিম্বা অন্যবিধ অসৎকার্ধ্য 
কর! অপেক্গ] লাঙ্গল চসা ভাল । 





তৃতীয় পাঠ। 


কৃষির ভাল মন্দ। 

প্রাচীন শাস্তকারেরা কুষি কার্ধ্ের ছয় প্রকার বিশ্ব 
নির্দেশ করিঝাছেন। এ নকল বিশ্বের নাম ঈতি। যথা 
অতিবুট্টি, অনাৰৃষ্টি, মৃধিক, পঙ্গপাল, ধান্যভুকৃপক্ষী, বিদেশীয় 
আক্রমণকাবী রাজগণ। এই সকল উৎপাত কুষির এবং 
তছৎপন্ন শশ্যাদির বিশেষ অনিষ্টকর। এক সময়ে অভি- 
বৃষ্টি ঘারা কৃষির যেমন হানি হয়, সময়াস্তরে এক কালে বৃষ্টি না 
হইয়াও তদধিক ক্ষতি করে। মৃষিকাদি যে কৃষির অনিষ্টকর 
ইহা সকলেই অবগত আছেন 3 কিন্ত ইহা সামান্য অনিষ্ট, ইহ 
দ্বার] কৃষির বিশেষ ানি হয় না। বিদেশীয় কোন রাজা দেশ 
আক্রমণ করিলে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে 
প্রজারা স্ব স্ব ধন প্রাণ লইয়াই শশব্যন্ত হয়; স্মৃতরাং কৃষি 
কার্ধ্যে কিছুমাত্র যনোষোগ করিতে গারে না। ১৮৭০ থঃ অন্ফে 
ফরাসি ও প্রুসিও সাআজঙ্ের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটনা হইয়া 


৮ কৃষি-শিক্ষা । 


ছিল, ভাহাতে প্রুনিওগণ জয়ী হইয়া! কবির ক্ষতিপূরণ শ্বরাপ 
ফরাঁসিদিগের নিকট হইতে বছুলক্ষ অর্থ লয়, ইহ! অনেকেরই 
বিদ্বিত থাকিতে পারে। ১৮৭৭ খঃ অবে রুপিয়া ও তুরফের 
মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে কুষির সমতা রক্ষার্থ কসিও- 
গথ অগ্রেই স্বদেশ মধ্যে দশ হাজার লাঙ্গল বৃদ্ধি করেন । 
কুষিকার্যের এই নকল পুরাতন ব্যাঘাত ভিন্ন অধুনা এক 
নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে । দেশের দেবমাতৃকতা এবং 
ভূমির অন্তুব্বরতাই সেই ব্যাঘাত। যে দেশের আবাদ কেবল 
বৃষ্টি-বারির উপর নির্ভর করে, সেই দেশকে দেহমাতৃক কছে। 
ভারতবর্ষ এইরূপ দেশ । কিন্তু পূর্বতন হিন্দু রাজগণ এ দৈব 
ব্যাঘাত দূর করিবার চেষ্টা করিতেন । ভারবি-প্রবীত কিরাতা” 
জ্ভুনীয় গ্রস্থ পাঠে জান! যায়, রাজ? তুর্ধ্যোধন অনেক দেবমাতৃক 
দেশকে কুপ, সরিৎ, পুষ্করিণী খনন দ্বারা নদীমান্ক করিয়া” 
ছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ রাজপুরুষগণও ভারতের নানা স্থানে 
খাল ও কুপ খনন, বাঁধ বাঁধা, নদীর প্লাবন হইতে পার্শ্ববর্তী 
কৃষি ক্ষেত্র রক্ষা কর] প্রভৃতি নানাবিধ কার্ধ্য করিতেছেন । 
তবে রাজার শ্বদেশীয় রাজ্যের জন্য যেমন যত্র হয়, বিদেশী 
রাজ্যের জন্যও তখন তেমন সারবতী চেষ্টা হইবে, ভখন 
ইংলও, জর্্মনি, ইউম্াইটেড্‌ ছ্েটের স্তায় ভারতীয় কৃষিরও 
উন্নতি হইবে। 
এদেশীয় কৃষির পক্ষে পূর্বে দেবমাতৃকতা৷ অনুকুল উপায় 
ছিন। কারণ পূর্বে যথাকালে স্ববৃষ্টি প্রায়ই হইত; বৃষ্টির 
ভাবে শম্তহানি হইত না। বিশেষ, পূর্বে এখনকার মদ 
এদেশীয় শন্ত বিদেশে রগ্চানি হইত না এবং লোকসংখ্যাও 


তৃতীক় পাঠ। ৯ 


এধনকার মত অধিক ছিল না। অধিবান্ত ভূমিও বিলক্ষণ উর্বর 
ছিল। ম্মতরাং তখন এক বৎসরে যে শশ্য জন্মত, তদ্দার! ছুই 
তিন বৎসর চলিয়া যাইতে পারিত) এক বৎসর বৃষ্টির অভাব 
বা জাতিশযো কূ'ষর ব্যাঘাত হইলে দ্লেশের বিশেষ হানি হইত 
না। এখন পূর্বের তুলনায় সকলই ধিপরীত। জ্বৃতরাং এ 
বৎনর কোঁন গতিকে কৃষির একটু মাত্র ব্যাঘাত হইলে, আর 
বৎসর নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে এবং শত সহম্্র মহাপ্রাণীর বিনাশ 
হইবে । এই রূপেই বিগত দশ বার বৎসবের মধ্যে বাঙ্গালা, 
বিহার, উড়িষ্যা, মান্দা ও বোদ্বের যধ্যে কয়েকটা ভয়ঙ্কর 
ছুর্ভিক্ষ হইয়1 গিয়াছে এবং মাত্রাজে এ বর্ষেও ছুর্ভিক্ষ হইয়াছে ) 

যে ভূমি উপযুক্ত রূপ শস্ত প্রসব করে না, তাহাকে উর্বারা 
বলা যায় না । আমাদের দেশ শ্বভাবতঃ অন্ুর্বর নহ্বে। কোন 
কারণ বশতঃ এখন সম্পূর্ণ শশ্য প্রসব করে না। কি কারণে 
ভূমি অনুর্বর] হইয়া যাইতেছে? এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত 
হইতে পাবে। এক ভূমিতে পুনঃ পুন: একবিধ শন্তের চাস 
করিলে এ জমির তেজ কমিয়! যায় । এই জন্ত এদেশের কৃষকগণ 
ছুই তিন বৎসর অন্তব দুই তিন বৎসর জমি ফেলিয়া! রাখেন, 
কিন্ব। তাহাতে অন্ প্রকার শন্তের আবাদ করেন। কোন্‌ শস্যের 
পর কোন্‌ শন্যের আবাদ করিলে ভূমি ও শস্য কাহারই হানি হয় 
না, তাহ! জানা বিশেষ আবশ্তক । কারণ ক্রমশঃ লোকসংখ্যার 
আধিক্য এবং রপ্তাঁণি হেতু শস্যের মৃল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এখন আর 
জমি ফেলিয়! রাখিবার উপায় নাই। এক জমিতে ভিন ভিন্ন 
ভ্রব্যের আবাদ করিলে ভূমি সহসা অঙুর্বর1 হইতে পারে না। 
কিন্তু এদেশে ধানের চাঁসই প্রায় সর্বত্র; যেহেতু ধানই এ 


১৪ কৃষি-শিক্ধান, 


দেশের প্রধান শস্ত । কাজেই ভূমি ক্রমশঃ অনুর্বর। হই! 
আসিতেছে। 

আক্তএব দেখ। যাইতেছে, দেশের দেরমাতৃকতার প্রতিকুলত্তা, 
এৰং ভূমির অনুর্বরতা এখন কৃষির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হস 
ধাড়ইর়াছে। ইহার প্রতিকার আবশ্তীক। এবিষয়ে দেশের, 
রাজ) ও জমিদারগথ মনোষোগী না" হইলে কেবলমাত্র প্রজ।” 
গণের যত্তে কিছুই হইতে পারে না। দেশের সর্বন্র খাল, 
কাটাইয়া। এবং বাঁধ বাঁধাইয়া এরকূপ বন্দোবস্ত কর উচিত যে, 
চাসধর। আবাদি জমিতে আবশ্ঠক যতজ্জল পাইতে পারে এবং 
অতি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল সহজেই ভূ্গি হইতে বাহির করি, 
দিতে পারে । মেদিনীপুর জিলার কোন কোন নদীতে এ রূপ 
বন্দোবস্ত আছে, বোধ হয়, তাহা অনেকেই দেখিয় থাকিবেন &. 
এদেশের সর্বত্র &ব্ধপ ব্যবন্থা হওয়া আবশ্তক | যেখানে এ 
প্রণালী ব্যবস্থাপনেব নিতাস্ত ব্যাঘাত আছে, দেখানে কাঁজেই 
হইবে না।" শস্যাক্ষেত্রে জলসিঞ্চন-প্রথা, উত্তর-পশ্চিনাকঙ্ষে 
অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে । বিহারেও ১৮%৪। %৫ 
সালের ছুর্ভিক্ষের সময় হইতে খাল কাটান হইয়াছে । বঙ্গ” 
দেশেঞ্খাল খননের ক্ছু কিছু আয়োজন দেখা যাইতেছে 
কোধ হয়ঃ আর দশ বার বং্সরের যধ্যে, জলের অভাবে বা 
অতিরিক্ত সন্ভাবে এদেস্টয় কৃষি কার্ধ্যের অনিষ্ট, এক কালে. 
নিবারিত' হইবে । বিলাতীয় গবর্ণমেন্টের জয় হুউক, যেস্ছেতু, 
ত্রাছার!প্রাচীন ভারতকে বর্তক্জান অন-সমাজের অন্ধুবূপ করি- 
বার মনশ্থ করিয়ণছেন। যদি লর্ড বেশ্টক্ক, বাহাছুর দীর্ঘ কাল, 
এদেশ শান করিতেন, তাহ। হইলে আমর! গবর্খমেন্টের নিকট, 
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হইতে ফঘি বিষয়ে যে সকল হিতানুষ্ঠান গুখন গ্রত্যাশ] কর্রি- 
এতেছি, তাহা! কোন কালে সম্পন্ন হইয়া যাইত। উক্ত লর্ড 
ধাহাছর ১৮০৫ সালের ৮ই এপ্রের তারিখে তারতব্ধায় শ্রজি- 
কালচার সোসাইটার মেশ্বরদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
এপেশীর কুবির উন্নতিকল্পে তাহার বিরিপ সদভিপ্রার় ছি, 
তৎপাঠে তাহা উত্তমন্ধপে জানা যায়। তিনি সেই পজ্ে 
লিখিয়াছিলেন-_-“মদ্দি ভারতবর্ষে আমার আর কিছু কাল খাক1 
ছুই, তবে মানস ছিল, পশ্চিম, মধ্য ও বঙ্গদেশে কৃষিশিশ্ফার্থ 
ত্র ক্ষুত্্র উদ্যান সকল প্রস্ত করাইয়! তাহাতে ক্রুঘি ও নানা- 
বিধ শস্তোত্পাদনের পছুপায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাঁস । 
এ কল উদ্যান এক একটী পাঠশালার কার্ধ্য করিত এবং 
হইতে উত্তম উত্তম বৃক্ষাদির কলম ও বীজ সর্বত্র বিতরণ করিয়! 
দেশমধ্যে কৃষির প্রচার করিতাম ।--ইত্যাদি।” যাহা হউক, 
সম্প্রতি রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, নিয়ত খালের 
জল দিঞ্চনে রুষি-ক্ষেত্র অনুর্ববর হইয়া যায়; কুপ বা! পুঙ্করিণীর 
জলে ক্ষেত্রের ভাদৃশ অনিষ্ট হয় না। অতএব কৃষিকেত্রের 
নিকটে কূপ ও পুক্করিণী খননের ব্যবস্থা কবাও বিধেয় । 

লাঁবণিক পদার্থ এবং ষবক্ষাঁকজান, উদ্ডিদের বিশেষ উপ- 
কারী। খালের জলে এ ছুই পদার্থ অল্প, কিন্তু বৃষ্টির জলে উন] 
অধিক পরিমাণে দুষ্ট হয়। পুষফরিণীব জলাপেক্ষা কৃপোদকে 
লাবণিক পদার্থ অধিক পরিমাঁণে আছে । 

ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির যেযে উপায় আছে, তম্মধ্যে ভূমি 
সময়ে সময়ে জলপ্লাবিত হওয়াই দর্বপ্রধান। ১২৯২ সালের 
মহাবস্তার় মকলেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন। এই 
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বৎসরের ভ্কায় হরিৎ খন্দ আর কখন হইয়াছিল কিনা, তাহা 
কাহার্‌ "্মরণ হয় না। নর্দীতীরবর্তী স্থান সকলের মধ্যে ম্বভ?- 
বতই এরূপ ঘটনা ঘটিয়রা থাকে । এদেশে বিশেষতঃ বাখরগঞ্জ, 
ফরিদপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ২৪ পরগণা, ধশোহর প্রভৃতি জিলায় 
অনেক বিল ও বিল জাছে। তাহাতে বর্ধাকালে প্রচুর পরি- 
মাপে জল থাকার ভাঙার সমক্তাংশে কোন ক্রমেই আবাদ হইতে 
পারে না। যদিসেই জল, আবশ্তক মতে কিয়ৎ পরিমাণে 
বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তবে এ সকল জলাভূমিতে উত্তমরূপে 
আমন ধানের চাস হইতে পারে। ত্র সকল স্থানকে আবাদের 
উপযুক্ত করিভে বড় অধিক ব্যয় হয় না। জমিদারেরা একটু 
মনোযোগ করিলেই উহ? হইন্ডে পরে । জমিদার ঘর হইতে 
টাকা দিলে কোন ক্রমেই এটাকার লোকসান হয় না। & 
নকল স্থান আবাদের যোগ্য হইলে উচ্চহারে বিলি হইতে 
পারে। যদি জমিদার নিজকোধষ হইতে উক্ত কার্যে অর্থবায় 
করিতে অসম্মত হন, তবে অন্ততঃ প্রজাছিগকে উচ্ছার উপ- 
যোগিতা বুঝাইয়া দিতে পারেলেও তাহাদিগের নিকট হইতে 
চ'ব্। ছার! ওঁ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে । কুষিকার্ধেয উদ)ম- 
শীলতা জমিদারের পক্ষে )-বিশেষতঃ বর্চমানকালে অভি 
প্রশংসার বিষয় । 
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প্রাচীন নীতিবিদ্‌ পণ্ডিতেবা নির্দেশ করিয়াছেন, বাণিজ্য 
অপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প। ইহাব কাবণ কি বুঝিবাব চে! 
কবা উচিত । পূর্বেই উল্লেখ কর! হইযাঁছে, যাহাদেব মূলধন 
অধিক থাকে না, তাহারাই প্রায় কুষিকার্ধ্য কবিয়া খাকে। 
কারণ মূলধনের অল্পতা1 বা এক কালে অতাব হইলেও কোন 
রূপে কৃষিকার্ধ্য চালাইতে পাবা যায । ষাহার। এবপ যৎ্পামান্ত 
ভাষে কৃষি আরম্ভ করে, তাহাদেব নগদ অর্থল[ভ প্রায়ই ঘটে 
মা); ফোন পে মাত্র জীবিকা নির্বাহ হয়। কিন্ত সকল 
লোক নহিষুণত। সহকাঁবে দীর্ঘ কাল কৃষিকার্ধ্য চালীইভে পাঁবিলে 
তদ্থারা ক্রমশঃ অর্থলাভ কবিতে পাবে। উহা বাঁণিজ্য-লব্ধ 
অর্থের গ্তাষ প্রচুর না হইলেও উহা বাব! নাংসাবিক স্ুখচ্ছন্দ তা 
লাভের কোন ব্যাঘাত হয নাঃ ববং অনেক চাকুরে অপেক্ষা 
তাঁহাদের অবস্থা! ভাল হয়। ক্ষেত্রজাত বিবিধ শশ্য ও বিবিধ 
বন্ধ সর্ধদ। মংগ্রহ থাকে; কোন বিষক্ষে কোঁন অভাঁৰ থাকে 
না। “চাঁনী বাসী” গৃহশ্ছেব সুখ দেখিলে বোধ হয়, তাহার 
ঘরে বাছিরে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন ! 

একজন কুষিজীবি গৃহস্থ শশ্যাকারে বার্ষিক যত লাভ পান, 
একজন চাঁকুরে নগদ অর্থে তদপেক্ষ।! জধিক লাভ পাইলেও 
ভাহার সাংসারিক শৃঙ্খলা, প্রথমোক্ত ব্যক্তির স্তায় হয় না। 


তূমির খাজনা, মহাজনের নথ, অজন্মা কিন্বা অভিশয় 
২ 
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স্ুজন্মাদি কারণে কুষির লাভসমট্টি অল্প হইয়া পড়ে। কারণ 
এ বৎসর উত্তমরূপে শস্য!দি হইল, পর বতমর কিছুই হইল না, 
কিন্তু খাজনা, মাহাজনের সুদ, আবাদথরচ সকলই সম পরিমাণে 
লাগিল। তবে যদি, অধিক মূলধন খাটাইয়! কৃষির সহিত 
শিল্পের যোগ কর যায়, অর্থাৎ নীল, রেশম, তৃত, চ1, গুড় 
ইতা!দির কৃঠি কাবখান] করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাণি- 
জের তুল্য, কিন্বা স্থলবিশেষে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইতে 
পারে। অধিক পরিমাণে ধান্ত উৎপন্ন করিতে পারিলেও 
অধিক লাভ হইতে প.রে, কিন্ত তাহাতেও অধিক মূলধনের 
প্রয়োজন | ইঘুরোপীন্ন অনেক সাহেব এবং এদেশীয় অনেক 
জমিদার নীল, তু, থঙ্ছর, ইক্ষু প্রভৃতির চান করিয়া পরে 
উপরি উক্ত সামগ্রী সকল প্রস্কত কর্ররা থাকেন । নীলের গাছ 
জলে পচাইয়! নীল তৈয়ার করা, পন্ুপোকাকে তুত পাত। 
থাওয়াইয়। রেশম গ্রস্থত করা এবং খঙ্ঞুর ও ইক্ষুব রন বাহির 
করিয়া তাহা হইভে গুড় প্রস্তত কর! ইত্যাদি কাধ্য সকল 
শিল্পের যপ্যে গণ্য । ন্ুুতরাং এ স্থলে কৃষির সঙ্গে শিজের 
যোগ হইয়'ছে বলিতে হইবে । এই সকল কাধে অনেক 
অর্থের প্রয়োজন। তত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে, এদেশের 
অধিক লেকেই অপারক। ন্দুতরাং কৃষিকার্ধ্য দ্বারা অধিক 
অর্থ লাভ করা, এদেশের অধিকা শ লোকের পক্ষে দুধট । বোধ 
হয়, এই জণ'যই এদেশে বাণিপ্য অপেক্ষা কৃষির অল্প লাভ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

ইঘুরোগ্য় অনেক অর্থবান্‌ সাহেব ভারতবর্ষের নান! স্থানে 
কৃষিকায্যের উপধুঞ্জ উৎকৃষ্ট স্থান সকল মনোনীত কিয়া 
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উাহাতে বছনংখ্যক কুঠি নির্শাণ কবিযাছেন। এ মকল কুঠি 
দ্বার প্রথম প্রথম এদেশী। প্রজাগণেব অনেক উপকাব হইয়।- 
ছিল । তাঙাবা নীল, তুত ইত্যাদি নিজ আঁবাদে প্রস্থত করিয়! 
এঁ নকল কুঠিতে স্মূল্যে খিক্রয় কবিত এবং অর্থকুচ্ছ, উপস্থিত 
হইলে কুঠি হইতে অন্প সুদে টাকা! ধাব পাইত। ক্রমে নানা 
কারণে নালকার্্যেব প্রণাঁলা পবিবন্তিত হইল এবং প্রজার উপৰ 
ভয়ানক অত্যাচার আবস্ত হইল। এর অত্যাচার সম্ভ করিতে 
ম1 পাবিযা অনেক প্রজা! ন'লকাধ্যে দাহাযা করা রহিত করিল। 
গবর্থমেন্ট অত্যাচারা নীলকবগণেব উপব অসন্তোষ প্রকাশ 
করায় এককালে অনেক কুঠি বন্ধ হইয়। যায়। 

এদেশীয জমিদ্াব ও ধনী লোকেবা বোধ হয, সাহেবদিগের 
অন্গকবণেই এ সকল কার্য্য গাবস্ত কবেন। এরূপ অনুকরণ 
প্রশংসনীয় তাঁহার সনদে নাই, কিন্ত তাহারা সম্যক কুতকার্য্য 
হইতে প।বেন না, ইন্াই দ্ঃখের বিষয় বলিতে হইবে । কার্ধা- 
ক্ষমতা ও অধাবসায়েব অভাঁবই, এরূপ অকুততকার্যাতাব মৃল। 
প্রতি বসবেই মীলের হাঁটে এক আশ্চর্ধা ব্যাপাঁব লক্ষিত হয়। 
সাহেবের কুঠিব যে নীলেব মণ ছুই শত্ত টাকা দবে বিক্রীত হয়, 
বাঙ্গালীব কুঠিব সেইরূপ নীলেব দেড় শত টাকা দর হওর1 ভার 
হয়! সাছ়েব বাঙ্গালী বলিয়াই যে, দবেব এরূপ ভাবতম্য 
হইয়া খাকে তাহা নহে; উতষেব নীলেক মধো বাস্তবিকই 
তারতম্য থাকে । বাঙ্গালী কুঠিওয়ালার শৈথিলা, অক্ষমতা ও 
জনুৎ্সাহ বশতই সেরূপ ক্ষতিজনক বাপার স-ঘটিত হয়। 
ভবে কুঠিয়াল জমিদাবগণের এ দোষ ক্রমে সংশোধন হইতেছে । 

কুষিকার্য্যে অধিক সুলধন নিয়োগ কবিতে না পারা, 
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বাঁণিজাপেক্ষ, কৃষ্বর লাভ অল্প হইবার যেমন একটী কারণ, 
আমাদের উপযুক্ত রূপ কার্যাক্ষমতার অভাবও সেইরূপ তাহার 
অপর একটা কারণ । “ক্ষেতেব কোণ বাণিজোর ধন'__এই 
প্রবাদের তাৎ্পধা এই যে, বাণিজ্য দ্বারা যে পরিমাণে লাত 
হইয়া থাকে, ক্ষেত্রে ষোল আন] ফসল হইলে বাণিজ্যাপেক্ষা। 
অধিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু কষিকাধ্্যে সচরাচর সম্পূর্ণ 
শন্ত পাঁওয়! যাঁয় না বলিয়াই বাপিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অন্ন 
.হইয়া দাড়ায় । ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শস্তা জন্মিবার যে মকল ব্যাঘাত 
গাছে, তাহা দূর কর! মানুষের অসাধ্য নহে । 





পঞ্চম পাঠ। 


কৃষিই, শিল্প ও বাণিজ্যের মূল 1 

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটী পরস্পর নিতান্ত সাহাষা- 
সাপেক্ষ । ইহাদিগের একটির অভাবে অন্যটা চলিতে পারে 
না। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন কৃষিকাধ্য চলিতে পারা সম্ভব 
হইলেও, কৃষি তিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কোন ক্রমেই চলিতে পারে 
না। মনুষ্য জাতির নিতাস্ত আদিমাবস্থাব্র যখন শিল্প ও বাণি- 
জ্যের কল্পন।ও তীহাদ্দিগের মনে উদ্দিত হয় নাই, তখনও 
তাহারা কৃধিকার্ধ্য করিতেন। তখন শ্বাভাৰিক স্চাগ্র প্রন্তর- 
থণ্ড কিশ্বা ঝটিকাভগ্ন তরুশাঁখা দ্বাবা ভূমি কর্ষণ পুব্বক কুষি- 
কার্ধ্য নির্বাহ হইত। কিন্তু যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়। যায়, 
ভীহার! সতুষ ধান্ চর্বণ না করিয়! ধান্ত হইতে চাউল, চাউল 
হইতে অন্ন প্রস্তত করিয়] আহার করিভেন, তাহা হইলে বলিতে 
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হইবে যে, কুষিবার্ধেয না হউক, জীবিকণ নির্ববাহ বিষয়ে দেই 
বনবাসী আদিম মানবগণকেও কিয়ৎ পবিমাথে শিল্পেব সাহাষা 
গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহ। আত পূর্ব কালেব কথা। 
বর্তমান কালে এ তিনের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ দীড়াইয়াছে, এ 
প্রস্তাবে ভাহারই আলোচন! কবিতে হইবে । 

খনি খনন, তাহা হইতে ধাতু উত্তোলন, এবং সেই ধাতু 
ঘার! কৃষিকার্যোপষোগী বিবিধ অস্ত্র ও যন্ত্রনির্মাণ_-এ সকলই 
শিল্পেব অন্তর্গত। কোদাল, খন্ত', কীস্তে, লাঙ্গল, বিদা, মই 
ইত্যাদি ভিন্ন স্টুচার্ুবপে কৃষিকাধ্য নির্বাহ্থিত হইছে পারে 
নাঁ। অতএব দেখা যাই.তছে যে, কৃষিকাধো শিল্প-সাহাষ্য 
অপররহার্ধ । 

“বাজারে বিক্রয় হয় বলিধাই লোকে পবিশ্রম পূর্বক এঁ সকল 
দ্রবা নির্মাণ এবং এক স্থান হইছে স্থানাস্তরে প্রেবণ করে। 
অতএব বাণজ্যের সুবিধা ন থাকিলে শিল্পের উন্নতি হয় না। 
আবার গাঁড়ী, নৌকা, থলে. চালা, কোটা, বাক্স, দাঁডী, বাঁটথর' 
ইত্যাদ শিল্পজাত ত্রব্য ভিন্ন বাণিজ্য চলিতে পাবে না। যেহেতু 
শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পব সাহায্যসাপেক্ষ। কৃষি ও বাণিজ্যের 
মধোও এইরূপ সঙ্জদদ । রুধি ছার! খাদ্য ও স্থখ সামগ্রী উৎপন্ন 
না হইলে আদৌ ব|ণজ্যের প্রয়ৌোজনই হইত লা। আবার 
বাণিজ্যপ্রথ! প্রচলিত না থাকিলে, কুষকগণ কেবল আপনার 
প্রয়োজন মত শঙ্কাদি উৎপন্ন করিয়! ক্ষাম্ত থাকিত। তাহা 
হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অনাহারে মরিয়া যাইভ। 
কিস্বা, সকলকেই উদরান্সের জন্ত আপন হাতে লাঙ্গল ধরিতে 
হইত। তাহা হইলে পৃখবীর এরূপ উন্নতাৰস্থ| কখনই হইত 
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না। কিন্তু বাণিজ্যপ্রথা প্রচলিত থাকায়, কৃষক আপনাব 
প্রযোজনাপেক্ষা অনেক অধিক শশ্যাদি উৎপন্ন কবে। কারণ 
কেবল খাদাপামণ্রী হইলেই চলে ন! কৃষক অন্যান্য গৃহসামগ্রী 
ক্রয় কবিবাব জন্য অতিরিক্ত শস্য বিক্রয় দ্বাবা অর্থ লাভ কৰে। 
কৃষকাদিব এইবপ স্বার্থ সাধন চেষ্টা হইতেই বাণিজ্যের উৎপত্তি 
হয় এবং সেই বাণিজ্য দ্বাবাই অপর লাঁধারণেব অভাব 
মোচন হয়। 

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পাবেন যে, কুষির সাহায্য ব্যতি- 
রেকেও শির্প ও বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন লাপ্লগু, 
গ্রীন্লগু, ফিন্ল প্রভৃতি স্থানেব লোকেবা কেবল মৎস্য মাংস 
দ্বার। জীবিকা নির্বাহ করে ও সেই সেই দেশে এ দুই ভ্রব্যেরই 
বাঁপজ্য হইয়া থাকে । ধী দেশবাদীবা খনি হইতে ধাতু উত্তো- 
লন কবিয়া মৎস্য ও পশু হননোপযোগী অগ্্ শশ্ব নিথ্মাণ করে; 
পশু, পক্ষী, মৎন্যাদিব চর্ম, মাংস, বসাঁদিব দ্বাব1। বিবিধ প্রায়ো- 
জনীয পদার্থ প্রস্তুত কবে, তাহাতে কিছুমাত্র কৃষিব সাহায্য 
সাবশ্তক হয না। এই কথা প্রকৃত হইলেও কুষিব প্রাধান্ত 
অন্বীকাব কবিবাব কারণ নাই। যেহেতু বসায়নবিদ্‌ পর্ডিতগণ 
বলেন, কেবল মৎস্য, মাস ভক্ষণ কবিয়! মনুষন্ঠ দীর্ঘকাল তাব্যা- 
হত বা জীবিত থাকিতে পারে না। অতএব তাহাদিগকে 
কোন না৷ কোনৰপ উদ্ভিদ ভক্ষণ কবিতে হয। স্মুতবাং 
সকল দেশও এক কালে কুষিনিরপেক্ষ ৰলা যাইতে পারে না। 
অতএব দেখ! যাইতেছে যেরপ খাদ্য মন্ুষ্যকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী 
করে, তাহা কৃষি ভিন্ন জন্মে না। এই জন্যই কৃষিকে শির ও 
বাণিজ্যের মূল বলা হইয়াছে। 


বষ্ঠ পাঠ। 
কৃষিকাধ্য কিরূপে করিতে হয় । 


এ দেশে কৃষি-বিষয়ক শাল্তের লোপ হইয়াছে) প্রাচীন 
হিন্দু জাতির কৃষি শান্ত্ের মধ্যে মহর্ষি পরাশর প্রশীত এক মাত্র 
"কৃষিপরাশর” আখ্য কৃষি গ্রস্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 
এঁ গ্রন্থের যে সকল অংশ বর্তমান কৃষি প্রণালীর উপযোগী, 
আমরা এই গ্রন্থের যথাস্থানে সেই সকল অংশের সার সংগ্রহ ও 
সমালোচন করিব। ইহ ব্যতীভ এদেশে কডকগুলি কৃষি” 
বিষয়ক প্রবাদ, বহুকাল হইতে গ্রচলিত আছে । সেই সকল 
প্রবাদও, যথাসাধ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্ট| করিব। কারণ অনেক 
প্রবাদ কৃষিকার্ধোর বিলক্ষণ উপযেগী। যে হেতু প্রাচীন 
কৃষি শান্্রই এ মকল প্রবাদের মূল) 

ফলে এ দেশীয় কৃষকগণের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানের কিছু মানত 
চর্চা নাই। তাহারা পারম্পন্য উপদেশ, আপনাদিগের অভি- 
জ্ঞতা এবং ছুই চারিটা প্রবাদ, ইহার সাহায্যেই কৃষি কার্য্য 
করিয়। খাকেন। বাস্তবিকও কি সংস্কৃত, কি বালান!, কোন 
ভাষাতেই কৃষি বিষয়ক এমন এক খানি পুস্তক নাই, যাহা! অব- 
লশ্বন করিয়া যে সে ব্যক্তি কুষি কাধ্য করিতে পারেন । আবার 
এ দ্বেশেব কুষকগণ নিরক্ষর বলির কুষিশাপ্ত্রের তাদৃশ প্রয়ো- 
জনও ছিল ন।। সম্প্রাত কুবিকার্ধের প্রতি ভদ্র সমাজের 
একটু দৃষ্টি পতিত হওয়ায় বজ ভাষায় কৃষি বিষয়ক কয় খানি 
পুস্তক গ্রণীত হইয়াছে; কিন্ত বোধ হয়, তাহার অধিকাংশ, 
গরন্থাস্তর কি্ী কেবল লোকের বাচনিক উপদেশ হইতে 


২ কষি-শিক্ষা। 


সংগৃহীত। এভাঁদৃশ পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতায় কৃষি কার্ধ্য কৰা 
যাইতে পাবে না। আমি নিজেই উহার শাক্ষ্য দিতে প্রস্তত 
হইয়াছি। এ সকল গ্রন্থ পাঠ কাঁলে বোধ হয়, যাহা পডিলাম, 
তাহা বুঝিলাম ; কিন্ত সময় কালে তদনুসারে কাঁধর্য করিয়। উঠা 
মায় নঃ। এই জন্য শামি এই গ্রন্থে কৃষি বিষয়ক পবীক্ষাসিদ্ধ 
নিম ও উপদেশ লঞ্ল্ই অধিক পরিমাণে সংগ্রহ কবিয়াছি। 
বোধ হয়, ইহাঁৰ অবলম্বনে অনেকে উত্তম রূপে কুষিকার্ধয 
নির্ধাহ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আগি স্বযং যে সকল 
নিয়মের পরীক্ষা কবি নাই, তাহা সতা কি মিথ্যা, পাঠকগণ 
পরীক্ষাকালে বুঝিতে পারিবেন । কৃষি বিষয়ক শান্তর, হাজার 
সম্পূর্ণ হইলেও ভাহ। পাঠ মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত 
নহে। যাবতীয় শশ্তোর উৎপত্তি ও ভ্রাস চক্ষে গ্রভ্যক্ষ করা 
কর্তব্য। যত দিন পঠিত জ্ঞান কার্ধেয পরিণত না করাযার, 
তত দিন পাঁকা! কৃষক হওয়া য'য় না। কিরূপে কুষি-পরীক্ষা 
করিতে হয়, তাহা, কুষিগেজেটে প্রকাশিত বোশ্বাই, ভাদশ্রীম, 
মান্দ্রীজ, আরাকান, বেহার, কাঁণপুর লঙ্কা, জিটন্বর্ণ প্রভৃতির 
আদর্শ ক্ষেত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া শিক্ষা করা উচিত। 
সে সকল বিবরণ বহু বিস্তৃত । এ ক্ষুদ্র গ্রস্থে 'ভত্সমুদয় গুকাশের 
স্থান হয় না। 

এদেশীয় নিম শ্রেনীস্থ লোকদিগকে সামান্য রূপ লেখা পড় 
শিখাইবাঁর জন্য বজগ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট, বিগত কয়েক বর্ষ হইতে 
কিছু কিছু যত্ত করিতেছেন। যদি এই সময়ে সরল বঙ্গ ভাষায় 
ক্ুুধি বিষয়ক ছুই এক খানি পুস্তক বাহির হয়, তাহ হইলে গ্রদে- 
শীয় কৃষকগণের বাস্তবিক কিছু উপকার হইতে পারে। আমি 
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প্রায় তিন বৎসর কাল পরিশ্রম ও পরীক্ষা করিয়! কৃষি বিষয়ক 
এই প্রবন্ধটী প্রণয়ন করিয়াছি । ইহা দ্বারাও $ উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ 
হইতে পারে । আমার বিলক্ষণ ভরসা হয় যে, মনোযোগের 
সহিত এই পুস্তক পঠিত হইলে কৃষিকাদ্দ্যে কিছু না কিছু উপ- 
কার, অবশ্ঠই পাওয়া যাইবে । 

কোন সময়ে দেশ-প্রচলিত ভাষায় কৃষিবিষয়ে যতগুলি 
পুস্তক থাকে, উদ্যোগী কৃষকের তৎসমুদায়ই পাঠ ও তল্লিখিত 
বিষযেৰ পরীক্ষা কর উচিত। কৃষি শাস্ত্রের ভ্রম নিবন্ধন অনিষ্ট 
অধিক কাঁল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষ। দ্বারাই সে 
ভ্রমের সংশৌধন হইক্সা যায়। কোন গ্রস্থের ভ্রমান্মক নিয়য 
যেবার পরীক্ষা কর যায়, সেই বারেই কৃষকের কিছু ক্ষতি 
হইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় বারে কোন ভ্রমের সম্ভাবন। থাকে 
না। পরীক্ষা -ক্ষেত্রস্থ শস্তাদির উৎপত্তি ভাল হউক, কিন্বা মন্দই 
হউক, শিক্ষা সন্বদ্ধে সকলই সমান উপকারী । কারণ শশ্যাদির 
উৎপত্তি কি প্রণালীতে উত্তম রূপে হইতে পারে, ইহ! জান 
যেমন আবশ্তক, কি প্রণালীতে শশ্যাদি উৎকৃষ্ট রূপে হয় না, 
ভাহা জানাও সেইরূপ আবশ্যক । ষে গ্রন্থে কৃষি-বিষয়ক উপ- 
দেশ সংগৃহীত হয়, মনোযোগী কৃষকের পক্ষে চিরকাল তাহার 
সাহাষে;র শ্রযধৌজন হয় না। ভিন্ন ভিন্র কু।'ষ-প্রণালী 
সকল এক বার আয়ত হইয়া গেলে আর গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক 
হয় না। 

হয়ত অনেকের এই রূপ সংস্কার আছে যে, বৎসরের মধ্যে 
কৃষিকার্যে ছুই এক বার মনোধোগ করিলেই যথেই হয়, সর্বদা 
ভাহার ভাবনা ভাবিতে হয় না। কিন্তু এ সংস্কার নিতান্ত 


২ কৃষি শিক্ষা । 


ভ্রমাক্মক । সর্বদা, সচিভ্ত, সাবধান, অনলস ও উদ্যোগী হইতে 
না পাবিলে কৃষিকার্ধ্য কব বিভম্বনা মাত্র। একটী কোন 
শিল্প-নামগ্রী নষ্ট হ্যা গেলে তুমি তৎক্ষণাৎ তজ্রপ আব একটী 
আনিষ তাহাব ক্ষতিপূবণ কবিতে, কিনব! ক্ষতি জন্য যে ছুঃখ 
হইয়াছিল তাহা! পিবাবণ ক'বতে পাব। কিন্তু শশ্ব-ক্ষেত্র ও 
বাগানের ক্ষতি হইলে সন! তাঁহার পূঝণ হইবাব উপাধ নাই | 
অভ্এব পাকা প(চীব, চিতে, কচ, পিজ, কাট! প্রভৃতিব বেড়!, 
মাটার পাট, কঞ্চিব ঘেবা ইত্যাদি দ্বাব! ফন ফুলেক চাবা ও 
শশ্যক্ষেত্র উত্তমকপে বক্ষা কবিবে। যদি বাগানে পাচীব কি 
পাটের সংযোগ কবিতে ন! পার, তাহা হইলে অধিকতর মনো- 
যোগের সহিত প্রতি দিন তত্বাবধান দ্বাব1 চাবাদি বক্ষা করিবে, 
নতুবা দুইচারি ৰৎ্সবের যত্র ও পরিশ্রম এক মুহুর্তে বিফল হইয়া! 
যাইতে পারে। 

যে স্থলে চতুঃপার্খববন্তী কুষক-সধাবণেব শিক্ষাৰ জন্য উৎ- 
কুষ্ট প্রণালী অনুনারে বিবিধ শস্তেব আবাদ হইয। থাকে,তাহাকে 
জাদর্শ ক্ষেত্র কহে। বিলাতে এ বপ অনেক আদর্শ ক্ষেত্র 
আছে। তাহাতে তত্রত্য কৃষকগণেব কুবি শিক্ষাৰ বিলক্ষণ 
স্তবিধা হয়। এদেশে এরূপ আদর্শ ক্ষেত্র পূর্বে ছিল নাঃ 
এক্ষণে নানা স্থানে অনেকগুলি আদর্শ ক্ষেত্র প্রতিঠিত হইযাছে 
এবং তাহাতে অনেক ওকাৰ আবাদের পরীক্ষা হইতেছে, পুর্বে 
তাহা উল্লেখ কর! হইযাঁছে। কিন্তু তাহাঁর সংখ্যা যথেষ্ট নহে । 
ফলে স্বদেশের মঙ্গল কবিবাব জন্য খাঁহাদেব প্ররুত ইচ্ছা 
আছে, তাহাদের এ বিষবে মনোযোগী হওয়া উচিত । বর্ধমান 
রাজ, ডুমবাওনরাজ, মান্দ্রাজবাশী কৃষ্ংশ্বামী দুদালিয়ার এই 
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ভিন মহাম্সা আপাততঃ দেশীয় কৃষির উন্নতি জন্ত মনোযোগ 
করিয়াছেন। প্রথম ছুই ব্যক্তি গবর্ণমেন্ট, নিয়োজিত তন্বাব- 
ধায়কের সাহায্যে আপন আপন রাজ্যে এক একটা আদর্শ 
ক্ষেত্র খুলিয়াছেন। তৃতীর ব্যক্তির অনেকগুলি আবাদের 
যোত আছে। তিনি আপন আবদে কুষকগণের উপকার 
জন্য বিবিধ শশ্য ও কৃষি যন্ত্রের পরীক্ষা করিতেছেন । তিনি 
এক প্রকাব নুতন লাঙ্গল নির্মাণ করিয়াছেন ১ তাহা দ্বারা 
পুরাতন লাঙ্গল অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অধিক কাজ 
হইতেছে। শত শত এস্থ পাঠ করিয়া কৃষি কার্ধ্যে যাদৃশ উপ- 
কার পাওয়া না যায়, এইবপ একটা আদর্শ ক্ষেত্রের কাষা দর্শন 
করিলে সেইরূপ উপকার পাওয়ী যাইতে পঃরে। যতদিন 
এদেশের প্রত্যেক প্রধান স্থানে আদর্ণ ক্ষেত্রের কৃষ্টি না হন, তত 
দিন মাঠে মাঠে কৃষকেৰ সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া 
নূতন কৃষককে কাধ্য শিক্ষা করা উচিত। ইহাতেও কিয়ৎ- 
পরিমাণে উপকার পাওয়! ধাইতে পাবে । দেশীয় জমংন্দারগণ 
মনে করিলে প্রত্যেক কৃষি প্রধান স্থানে এরূপ আদর্শ ক্ষেত্রের 
সষ্টি করতে পারেন। 

যথাকালে কুষি বিষয়ক কর্তব্য সাধনের জন্য কৃষককে সর্বদা 
সতর্কত,র সহিত প্রস্তত থাকিতে হয়। কাবণ কৃষির অনেক 
কার্য বাহ প্রকৃত্তির অবস্থার উপর নির্ভর করে। এ অবস্থার 
স্থযোগ পরিত্যাগ করিলে কৃঘককে বিলক্ষণ অস্থবিধা ভোগ 
করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনে কর, কুজ্ঝটিকার দিন 
তামাকের পাটী বা ছাল বাঁধা আবশ্তক। কারণ কুজঝটিকা- 
কালীন আর বাতীসে তামাক অতিশয় কোমল হয়, তদবস্থার 
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বীধিলে ভামাক ভাঙ্গিষা ও বাবিষ! নষ্ট হুয না। আঁলম্য প্রযুক্ত 
একটী কুজ্ঝটিক] ত্যাগ কবিলে হয় তসে বৎসর আব কুজ্‌- 
কটিকা ন। পাওযাষ তোমাকে অনেক ক্ষতি স্বীকাৰ করিতে 
হইবে। এমন সমষে ছোলা রোনা উচিত যে, দক্ষিণে বাতাস 
প্রবাহিত হওয়াব পূর্বেই তাহার কুন্মোদগম শেষ হয, নচেৎ 
ভাল ফল হয ন।। সকল প্রকাব শন্তেব বীজ যথাকালে সংগ্রহ 
করিক়! বাথ! উচিত নতুবা উপঘযৃক্ত লমষে বপন বা বোপণের 
ব্যাঘাত ঘটে । সগগ্রন্থ সমমষে বজ নকল উত্তম রূপে পৰীক্ষা 
কবিয়া লওষা উচিত । কোন্‌ বীজ নুতন, পুবাতন, অপক্ক, 
রুগ্নবৃক্ষজাত, পোকা ধবা ইত্যাদি দেখিষ! শুনিষা লওয়াই 
বীজ পবীক্ষা। উতম রূপে পবিপুষ্ট নূতন বীজই প্রযোজনীয় । 
এমন অনেক বীজ আছে, য'হা বহু বৎসবেব পুরাতন হইলেও 
নষ্ট হয় না। যেমন পলা, শিম, মূলা ইতাদি। মধ্যে মধ্যে 
শন্য বীজ ও ক্ষেত্রেব পবিবর্তন কবা আবগ্তক । 





সপ্তম পাঠ। 
কৃষিপরাশর । 

*কুধি-পবাশব” নামে এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই 
গ্রন্থে, এদেশীষ সর্বপ্রধান শঙ্ত ধানেব বিষয় লিখিত হইয়াছে। 
অনুষঙ্গতঃ এই গ্রন্থে বিবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
অধ্যায়ে তাহাব সাব সংগৃহীত হইবে । 

“কিষি-পরাশর" কত কালের গ্রস্থ তাহা পাঠকবর্গের শ্বতঃই 
জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে । পরাশরের জীবিত কালাম্সারে 


অষ্টম পাঠ। নর 


উহ! ভিম সহস্রাধিক বৎলর পূর্বে প্রণীত হইয়াছে, এরূপ অন্থু- 
মান করা যায়। এই গ্রন্থের প্রথম উমত্রিশটী শোকে গ্রন্থকারের 
জয় প্রার্থনা, গ্রন্থের মঙ্গল হ্চনা, কুষিকাধ্যের শ্রেষ্ঠ, 
কৃষকের গৌরব, অতিথি পেবার উপকার, রাজা, মন্ত্রী, মেঘ, 
ুষ্টি, হস্তী, সরীস্থপ, বাঘু ইন্যাদির জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, 
ইহাদের ফবাফলই বা» ইত্যাদি,বিষয় বর্ণিত আছে। 

এই গ্রন্থের ত্রিশ শ্লোকে এই র্ূপ কথিত হইয়াছে যে, 
পৌষ মানকে যদি বার ভাগ কর] যায়, তা হইলে তাহার 
এক এক ভাগে আড়াই দিন করিরা হইৰে এবং প্রত্যেক 
ভাগে যথাক্রমে পৌষ, মাঘ, ফাল্তন ইত্যাদি গণনা করিবে | 
পাঁধ মাসেব ধ কল ভাগের যে যে ভাগে বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি 
হইবে, বংসবের মধ্যে তত্তৎ সংখ্যক মাপেও বৃষ্টাদির সেই কপ 
ব্যবস্থা হইবে । যদি পৌৰ মাসের তৃতীয় হাগে জল হয়, 
তবে পৌষ হইতে তৃতীয় অর্থাৎ ফান্তন মাসেও বৃষ্টি হইবে । 
যদি অষ্টম ভাগে বৃষ্টি না হর, তবে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইবে 
না। এনিয়ম সভা হইলে কৃষকগণের পক্ষে বিলক্ষণ স্ববিধা 
হইতে পাবে। এই নিয়ম যথন যত করিলেই পৰীক্ষা করা 
যায়, তখন উহা নিতান্ত কল্পিত হওয়া! অধভ্তব। কিন্তু কাল 
সহ্কাবে বাহা পন্রতিব পরিবর্তন হওযাও অসম্ভব নহে, এই 
জন্য খন্তমান কালে উক্ত নিয়ম সকলের ব্যতিক্রম হইলেও 
হইতে পারে । 

পৌষ মানে অভিশয ধুলা হঈটলে এবং পশ্চিম দিকে বিছ্যুৎ 
কুজ্ঝটিকা বা বৃষ্টি হইলে আষাঢ় মাসে অধিক জল হইবান্ 
'কখ। জাছে। 


২৬ কৃষিস্শিক্ষা। 


মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে বৃটি কিন্বা মেঘোদয় 
হইলে, মাঘ এবং ফাস্তনের শুক সপ্তমীতে, চৈত্রের তৃতীয়ায় 
এবং বৈশাখের প্রথম দিনে প্রচণ্ড বাধু প্রবাহ, বিছ্যুৎ্প্রকাশ 
কিন্ব। বৃটি হইলে, সে বৎসর বৃষ্টির অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হয়। 

যদি মাঘ মাসে নিরস্তর বৃষ্টি, ফাল্তনে বাুগ্রবা, চৈত্রে 
আকাশ মেঘাচ্ছন্্, বৈশাখে খিলাপাত ও জোনে প্রচণ্ড রোন্ত্র 
হয়, তাহা হইলে বর্ষার প্রারস্ত হইতে কার্তিক পর্য্যস্ত প্রচুর 
পরিমাণে বারিবর্ষণ হয় । 

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদে রবিবার হইলে অধিক 
পরিমাণে বৃষ্টি হয়) এঁ দিন মঙ্গলবার হইলে ভাল রপ বৃষ্টি 
হয় না; বুধ, বৃহস্পতি কিস্বা শুক্রবার হইলে সম্পূর্ণ শস্য 
হয়ঃ এবং শনিবার হইলে সম্পূর্ণ রূপ অবৃষ্টি ও শুকা উপ- 
স্থিত হয়। 

যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে চিত্র! স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে আকাশ- 
মণ্ডল মেঘশৃন্য হয়, তবে শ্রাবণ মাসে সকল লক্ষণে বৃষ্টি 
হয়। কুষিপরাশরে ইত্যাদি প্রকার স্মবু্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি 
প্রন্ৃতির বহুবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

ইহার পর গ্রন্থকার কুষি পর্যবেক্ষণ, কূষর উপমুক্ত পশ্ু- 
পালন, পার প্রস্থতীকরণ ও ভূমিতে ক্ষেপণ, ক'ষব যন্ত্রাদি, প্রথম 
হলকর্ষণের শুভদিন, হলপুজা, প্রথম কর্ণের লক্ষণ, মাঘাদি 
মাসে হলকর্ধণের প্রাশস্ত্য, ব'জসংগ্রহ, বপন, রোপণ, কাঢ়ান, 
ছেদন, এইগুলি* এবং তাহাঁদের আনুষঙ্গিক আরও অনেক 
গুলি বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন । সে মকলের বাহুল্য বর্ণনে 
ত্বাদৃশ ফলোদয়ের সম্ভাবন] নাই ভাবিয়া কেবল তৎসংক্রান্ত 


অষ্টম পাঠি। ২৭ 


ছুই চারিটী কথা সংগ্রহ করিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব। কিন্তু 
উপরি উক্ত অনুষ্ঠানগুলির কোন কোনটী কিয়ৎপরিমাণে 
ব্বপাস্তরিত হইয়া, অধ্যাপি এদেশীয় কৃষকগণের মধ্যে প্রচ- 
লিত আছে। 

পিতাকে অজ্ঞঃপুরে, মাতাকে পাঁকশাঁলায় এবং আন্মবৎ 
ব্যক্তিকে গে! রক্ষণে নিযুক্ত করিবে, কিন্তু কৃষিকাধ্য পর্ধ্যবেক্ষ- 
পার্থ শ্বযংই গমন করিবে । 

ধিনি উত্তম রূপে হালিক গোগণকে পালন ও শ্বয়ং কৃষি- 
ক্ষেত্র কল পরিদর্শন করেন, যথাকাঁলে বীজ ও কুষি কার্যযো- 
পযোগী বস্ত মকল সংগ্রহ করিয়া] সর্বদা] সতর্কভাঁবে কালের 
গ্রন্ধি দৃষ্টি রাখেন, তাদৃশ কৃষক নিশ্চয়ই লাভবান হয়েন? 
তাহার কৃষিকার্ধয কখনই বিফল হয় না। 

গোশালায় কানার পাত্র, মাছ, কীাসার পাত্র ধোয়! জল, 
কার্পাসের বীজ, ণ্ড মণ্ড, তুষ, সন্মার্জনী, মৃষল ও উচ্ছিষ্ট 
দ্রব্য রাখিলে এবং ছাগ বদ্ধন করিলে গোকর অনিষ্ট হয়। 

বর্তমান কালে কৃুষকগণ লাঙ্গলে যেরূপ ফাল ব্যবহার 
করিস] থাকেন, তাহার ধর্ধ্য এক হস্ত এবং বিস্তার চারি 
অগ্গুলি পরিমিতও নহে। তমার ভূমি উত্তম রূপে কধিত 
হয় নাঁ। কৃষিপরাশরে ফালের দৈধ্য এক হস্ত কিম্বা এক 
হস্ত পাচ অঙ্গুলি এৰং তাহার আকার আকন্দ পত্রাকার 
হইবে, এই প্রকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভূমি কর্ষণে এইরূপ 
ফাল ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কিন্তু এই রূপ ফালব্যবহার 
করিভে হইলে অগ্রে গো! জাতির উন্নতি বিধান কর! কর্তব্য । 
গ্রন্থের কোন স্থলে এই রূপ লিখিত হইয়াছে, বর্ষের প্রথম 


২৮ কৃষি-শিক্ষা ।' 


হলপ্রবাহ কালে গোগণ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে, তাঙা' 
হইলে মল ত্যাগে শশ্য বুদ্ধি এবং মূত্র ত্যাগে বন্তা হয়। এই 
নিয়মটীর কোন মূল জাছে কি না, কুষকগণের পরীক্ষা! করিয়া 
দেখা উচিত। 

বন্দীকের নিকট, গো-শালায়, ও রদ্ধনগূহে 
শস্যের বীজ রাখিবে না এবং বন্ধ্যা, রজন্থল], গর্ভিণী, নব প্রহ্থতি 
ও অশুচি ব্যক্তি বীজ স্পর্শ করিবে না । তি শুডও 
সোম এই ভিন বাবে বীজ বপন প্রশস্ত । 

জ্যৈষ্ঠেব শেষে কিন্বা আধাঢ়েৰ প্রথমে তিন দিন অন্থবাচী 
বলিয়! খাত; এ সময়ে সর্ধপ্রকার শশ্তেব বীজ বপন ও" 
হলাদি কর্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময়ে সচরাচর অধিক পরিমাণে 
বৃটি হওয়াই এরূপ নিষেধের কাবণ বলিয়া বোধ হয। যেহেতু 
অধিক জলে বীজের অনিষ্ট হয়া থাকে । 

মাঘ মাসে গোময় ও সাব শুষ্ক করিবে এবং তাহা ফাস্তন 
মাসে ক্ষেত্রেৰ নিকটে গর্ভমধ্যে প্রোখিত করিয়া রাঁখিবে ; 
পরে বীজ বপন কালে শশ্ব-ক্ষেত্রে ছড়াইয়। দিবে +১)। ক্রষি- 
পরাশবে শশ্ত ক্ষেত্রে সার দেওধাব এই ব্যবস্থা আছে; কিন্তু 
এক্ষণে সাব দান সন্ধন্ধে বহুল মন্তামত উপস্থিত হইয়াছে। এই 
গ্রস্থেব স্থলাস্তবে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে । 





৯ 


(১) এই নিয়মটা সম্পূর্ণ নৈজাদিক, সা পর্যায়ে ইহার যুজি নির্দেশ 
বার! বাইবে। 





নবম পাঠ। 


কৃষিবিষয়ক প্রবাদ । 


বঙ্গদেশে নানা খিনষে বহুতব প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ 
তন্মধ্যে কতকগুলি কুষিবিষষক । শ্রী গুলিই এ দ্রেশীয কুষি- 
কার্য্যেব নেতা । স্লুতবা কৃষক মাত্রেবই সেইগুলিৰ সন্ধান 
লওষা আবশ্তক। এই জন্ঠ এই অধ্যায়ে কতকগুলি প্রযোজনীয় 
কৃষি বিষয়ক প্রবাদ সংগৃহীত হইল | 
“খাটে খাটাযষ লাভে থাতি 
তাব জদ্দেক কাণে ছাতি, 
ঘবে বোসে পুছে বাত 
ভান খত ভা ত।ত।” 
যদি নিবন্তব ক্ধিক্ষেত্রে উপস্থিত থাঁকিনা খাটিতে ব! 
মজ্ুবগণকে খাটাইতে না পাব, ছাঁ্ত মাঁথায দিষা এক এক 
বাব তদাবক করিও ; নতুবা কু'যকাদ্যে ক্ষতি হইবে । 
“কোদালে কুড,লে মেঘেব গা» 
এলো মেলে। বহে বা । 
শ্বশুবকে বল বান্তে আল, 
জল হবে আজ কাঁল।” 
কোন্‌ সমযে জল হইবে জানিতে পাঁবলে, কৃষিকার্ষে 
আনেক সুবিধা হয। এই জন্য কৃুষকেব মেঘ, বাতাস প্রভৃতি 
বাহ প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ 
এই প্রবাদের সঙ্কেতটী স্মরণ রাখা বিধেয়। 


রঃ কৃষি-শিক্ষা। 


“জাওলা তাতে 
চাসা মাতে ।” 
ধানের ছোট ছোট চারায় অধিক রৌদ্র লাগিলে কোন 
হানি হয় না বরং উপকার হইয়। থাকে । 
"থোড় ত্রিশে, ফুলো বিশে, 
ঘোড়া মুখো! বাঁর $ 
ইহা বুঝে, শ্বশুর ঠাকুব 
বেচা কেনা কর?” 
থোড় হওয়াব ত্রিশ দিন পরে, ফুল হওয়ার বিশ দিন পরে, 
শিষ ঘোড়ামুখের আকায়ে ঝুলিয়া পড়িলে বার দিনের পর 
ধান পাকিযা উঠে। 
“শতেক চাসে মূলা, 
তাব অফ্ধেক তুল1; 
তাৰ অর্ধেক ধান 
বিনা চাসে পান।৮ 
মূলাব জমিতে অনেক চাস পাগে। পানের জমিতে বেশি 
টান লাগেনা বটে; কিন্তু সর্ব! তুমি পরিষ্কার থাকা আব- 
শ্তক এবং উহার লত। গ্রস্ত করার অন্ঠান্য অনেক অনু- 
ষ্ান আছে। | 
“আট হাত অন্তর. এক হাত বাই, 
কল! পৌতি গে চাস। ভাই 
কল পুতে না কেটো পাত 
তাইতে কাপড়, তাইতে ভাত ।” 
কল! গাছ পৌঁতার গর্ভ এক হাত গভর করিবে । কল! পা 
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কাটিলে কলা, যোচ1 ইত্যাদি সঞ্দ্ধে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা 
খাকিলেও, বোধ হয়, পাতা বেচার মূল্যে তাহার পূরণ হইতে 
গারে। প্রাচীন প্রবাদে কলার পাতা কাটা এক কালে কেন 
নিষিদ্ধ হইয়াছে বল! যায় না। কিন্তু বৃক্ষাদির কতকগুলি শাখ। 
পত্র কাটিয়া না দিলে তাহার ফল মূল উত্তম হয় না, ইহা বিজ্ঞান 
সম্মত । তবে কলারবাইলের কিয়দংশ রাখিয়া কাটা উচিত; 
নতুবা কাঁওকোষ পচিয়া গিয়া সমস্ত বৃক্ষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; 
বোধ হয়, এই কারণে এক কালেই কলার পাত কাট। নিষিদ্ধ 
হইয়া থাকিবে । 
“ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি 
বাশ ছেড়ে বাশের পিতামহ কাটি।"" 
ফাস্তুন মাসে বাশের গোড়ায় আগুন দিতে হয়; তাহাতে 

বাশের যাবতীয় অনাবশ্ঠক শু মুল ও গোড়া পুড়িয়া গিয়া 
ঝাড়ের তেজ বৃদ্ধি করে! চৈত্র মাসে বাশের গোড়ায় 
পুকুর, ডোঁবা কিশ্বা খাল বিল হইতে পলিমাটী উঠাইয়া 
দিতে হয়। বৎসরে মধ্যে যখাঁবীতি এই ছুইটী ক্রিয়া 
করিতে পারিলেই বাশের পাইট করা ছয়। আর তিন বৎ- 
নরের নুন বয়সের বাঁশ কাটা উচিত নহে। 

“আবাঢ়ে বোয় ফলকে, 

শ্রাবণে বোয় দলকে, 

ভাঁত্রে রোয় ভূঁষকে 

আশ্বিনে রোয় কিন্কে ।£ 

আসাঢ মান ধান্ত রোপণের প্রশন্ত সময় | ওঁ মাসে রোপণ 

গ্রিতে পারিলে উত্তম শস্য হুয়। শ্রাবণ মাসের রোৌপণে 


৩২ কৃষিশশিক্ষ]। 


গাছে পাতা বেশি হয়, ফল তাদুশ হয় না। ভার্র মাপে 
রোইলে ধানে সাব হয় না, তুঁষ হয়। জাশ্িন মাসে রোইলো 
কিছু মাত্র শশ্কা হয় ন।। 

“ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, 

যি বর্ষে মাঘের শেষ।"? 

মাঘ মাসের শেবে বৃষ্টি হইলে চাপের বিলক্ষণ ন্ুবিধা 

হয়, কাঁবণ মাঘ মাস হইতেই জমিতে চাস দেওয়া আব্ত হয়। 
প্রচ শীতে ভূমি অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে; মাঘ মাসে জন 
না হইলে জমিতে লাঙ্গন দেওয| একক্প কঠিন হইয়। উঠে, 


দশম পাঠ। 
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প্রথম অধ্যায। 





পূর্বকালে এদেশের ন্ভ্তিকাষয নে উর্ববা শক্তি ছিল, ছে 
জন্য পূর্বতন কুষকগণকে ক্ুশিন্গাব্য সম্পাদন খিষষে অধিক 
শ্রম ও যত্র কবিতে হই ন|; অল্লাাসেই অধিক শগ্ লাতে 
কুতকাধ্য হইয়া পৰম ুখে দিনপাত করিতে পারিত ঃ এখন 
ভূমির সেই উৎ্পািকা শক্তি )্কষকের সেই স্থথেব অবস্থা 
কোথাষ গেল £ 

এই প্রশ্নের উত্তরে একটু বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রয়োজন । 
এই বিচারের অবতারণা না করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দান 
করিতে পারা যায়, কিন্ত বুঝাইতে পারা যাক ন!। 

হিন্দু দর্শনিকগণের দিদ্ধাস্ত এই যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
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মরুত, ব্যোম, মহত, মায়া ও পরা এই অষ্টধা প্রকৃতি কৃষির 
মূল। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটা ভূত; অর্থাৎ পঞ্চবিধ পৃথক 
পরমাণুর সমষ্টি । কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই পাঞ্চভৌতিক 
মতবাদের খণ্ডন করিয়! পঞ্ষী ভূতপদার্থের অবতারণা করিয়া" 
ছেন। যখা1_হরিতীন্‌, পুহীন্‌, ব্রোমাইন্‌, গন্ধক, উদজান, 
যবক্ষারজান, অন্জান, কাব্বন্‌, প!রদ, লৌহ, ন্বর্ণ, ভাঁজ 
ইত্যা্দি। এবিষয়ের বিশেষ জ্ঞান রসায়ন শান অধ্যয়ন 
সাপেক্ষ, এস্থলে তাহার বাহুল্য বর্ণন অনাবশ্যক ৷ পাশ্চাত্য 
দার্শনিকেব। বলেন, হিন্ুর পাঞ্চভৌতিক মত অমূলক । কেননা 
ভীহাদ্দিগেব কথিত পঞ্চভুতের একটীও প্রকৃত ভূত অর্থাৎ 
এক প্রক্কতিক পরমাণুব দ্বার! নির্টিত নহে! প্রত্যক্ষ রাসা- 
নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকত হইয়াছে, ক্ষিতি, অপ. ও মক্ুৎ 
এই তিনটি বহুবিধ পরমাণুর সমষ্টি । যাহাকে বিশুদ্ধ জল বল! 
যায়। তাহাও জলজান ও যবক্ষারজান্‌ নামক দুইটি ভূত 
পদার্থের গোগোত্পন্ন । অবশিষ্ট তেজ ও ব্োম্‌ এই ছুইটী, 
পর্ণার্থই নহে; তেজকে প্রাকৃতিক কাধ্য কহে। ব্যোম্‌ কিছুই 
নহে | যাহ] ছুই বা তদধিক ইন্জিয়ন গ্রাহ্য, তাহাই জড় পদার্থ; 
যেমন জল, বাব, গো, অশ্ব ইত্যাদি। ইহার। দর্শন, স্পর্শ এই' 
উভয় ইন্জ্িয়ের গ্রাহ্য । এবং বাহা একটামাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ, 
ভাহাই প্রাকৃতিক কার্য । যেমন আলোক, উত্তাপ, ছায়া, 
শব্ধ ইত্যাদি। ইহার! হয় দর্শন, নয় স্পর্শ, নয় শ্রবণ ইত্যা্গি 
একটীগাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্থ যাহা কোন হীন্দ্রয়ের গ্রাহ নহে) 
কিন্ত উভয় ইন্্রিয়ের গ্রান্, ইহ প্রমাণ হইতে প্রারে ভাহাও 
জড় । যেমন) চকু, হু) নক্ষত্র ইত্)ার্দি। যাহ। হউক, কি 


৪ কবি-শিক্ষা!। 


হিন্দু দার্শনিক, কি পাশ্চাত্য দার্শনিক, উতয়ের মতেই ভূত ও 
প্রাকৃতিক কার্ধোর মংযোগ ও বিয়োগে জগতীয় অনস্ত কোটি 
পদার্থের উতৎপতি ও ধ্বংস শ্বীকুত হইয়াছে ; এবং এই উৎপত্তি 
ও বিনাশ ক্রয়] নিয়তই চলিতেছে । ইহারই নাম স্থত্ি প্রবাহ | 
ককষিকার্ধ্য এই স্থষ্টি প্রবাহে বহমান একটী প্রধান প্রাকৃতিক 
ঘটন1। 

উপরি উক্ত অন্ুচ্ছেদে যে উৎপত্তি ও বিনাশ শব্দের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, তদ্দার] এমন বুঝিতে হইবে না যে, এই সংসারে 
প্রতিনিয়ত নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে এবং কোন কোন 
পদার্থ এককালে ধ্বংস পাইতেছে । কেননা পুর্ববে যে পরমাণুর 
নাম মাত্র গ্রহণ কর! হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি গুণ আছে। 
পে নমন্ত ভণের কথ! এ প্রবন্ধে বলিতে হইবে না, কিন্তু ছুই 
একটী বলিতে হইবে । তন্মধ্যে একটীর নাম অনশ্বরত্ব । 

যে গুণ খাকাতে পরমাণু কেশনকালে বিনষ্ট হয় না, তাহার 
নাম অনশ্বরহ। মন্ুষ্যের চক্ষে জড় পদার্থের যে ধ্বংস প্রকাশ 
পায়, তাহ প্রকৃত ধ্বংন নহে, জড়ের বূপাস্তর বা! প্রকারাস্তর 
প্রাপ্তি যাত্র । পরমাণুর অনশ্বরত্ধ গণ বশতঃ “সজীব পদার্থ 
নিজীব হয়; নিজীব পদার্থ সজীব হয়।” কুষিবিজ্ঞানের 
আলোচনার ক্রমশঃ এ তত্ব বিশদীকুত হইবে । 

পরমাণুর আর একটা প্রধান গুণের নাম আকর্ষণ। এই 
আকর্ষণ ভ্রিবিধ। সংহতি, সংসক্তি ও দন্বন্ধ।) যে গুণের 
প্রভাবে পরমাণু নকল পরস্পর আকৃষ্ট ও সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ নানাবিধ জড়ের আকার ধারণ করে, তাহার নাম সংহতি । 
যে গণের প্রভাবে নানাবিধ জড় পদার্থ পরস্পর আব ও সম্বন্ধ 
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হইয়া! খাকে, তাহার নাম সংসক্তি। যেমন, জলে জল, তুধে 
ছুধ। মাঁটীতে মাটা মিশিয়। যায় এবং কঠিন পদার্থের গাত্রে 
তরল প্রদার্থ লগ্ন হইয়া থাকে, ইত্যাদি । যে ওপের প্রভাবে 
বিভিন্ন প্রকার পরমাণু পরম্পর আকৃষ্ট, সন্বদ্ধ ও মিলিত হুইয়! 
বূপাস্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম দক্বন্ধ । যেমন পার» 
দাণু ও গন্ধকাণু পরস্পর মিলিত হইয়] উভয়ের উজ্জ্বল শ্বেত ও 
পীতবর্ণ পরিত্যাগ পূর্বক গাঁ কুষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাহার নাম 
কজ্জলি। ওঁ কজ্জলিতে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা কুষ্ণবর্ণ 
পরিত্যাগ করিয়া! গাঢ় লোহিতবর্ণ হিন্ুল রূপে পরিণত হয়। 
বিবিধ জীবে বিবিধ খাদ্য আহার করে। সেই আহাধ্য জীব 
কর্তৃক উপভূক্ত হইয়! জঠরাগ্রি সহযোগে শোণিত, মাংস, যেদ, 
মজ্জা, অস্থি, মন্তিক ইত্যাদি রূপে পবিণত হইয়া জীবদেহ 
বদ্ধিত করে । পরমাণুর এ নন্বন্ধ গুণই তাহার মৃলীভূত। এই 
সকল কথা যে শান্ের বিষয়, তাহার নাম রসায়ন বিদ্যা? । 
এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনার সম্ভাবনা নাই, 
কেবল দিগ্দর্শন জন্য স্থানান্তরে তাহাকে স্পর্শ মাত্র কর! 
যাইবে । 

পরমাণুর আর কয়েকটী বিশেষ গুণ অর্থাৎ কৃষিবিজ্ঞানে 
যে সকল গুণের পরিচয় নিতাভ্ত আবশ্তাক, তাহাদের নাম অজ্ভ- 
বর্বাহছ, বহিরর্ধাহ, কৈশিকতা ইত্যাদি । ছইটী তবল পদার্থের 
মধ্যে যদি একটী অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, এবং এ দুইটী তরল 
পদার্থের মধ্যে একটী সচ্ছিদ্র আবরণ থাকে, তাহা হইলে এঁ 
আবরণের মধ্য দিয়া তরল পদার্থটা অপেক্ষাকৃত ঘনটীর সহিত 
মিলিত হইবে । এই প্রব!হ কোন পদার্থের ভিতর হইতে বাছিরে 
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গ্রধাহিত হইলে বহির্বাহ এবং বাহির হইতে ভিগরে প্রবাহিত 
হইলে অন্তর্বাহ নাম ধাবণ করে 

কৈশিকতা,_-সচ্ছিদ্রত? জড় পদার্থের একট স্বতঃসিদ্ধ গুণ । 
এজন্য সকল পদার্থ ই সচ্ছিদ্র; কিন্তু শী সকল ছিদ্র এত সুক্ষ যে 
কথ চক্ষে প্রায় দেখা যায় না । তবে কোন কোন পদার্থের ছিদ্র 
কিছু স্থুল সহজে দেখ। যায়। যেমন পদ্মাদি জল কুস্থমের মৃণাল, 
ঘরফ, স্পঞ্জ ইত্যাদি। যা! হউক, পদার্থ শানে জড়ের এ সকল 
ছিত্র সচরাঁচব কেশের সহিত উপমিত হ্যা থাকে । পরমাণুর 
যে গুণ থাকাতে জলীয় পদার্থ নকল জড়ের সদৃশ ৃন্ সুষ্ম ছিদ্র 
মধ্য দিয়া বাহিত হইযা থাকে, তাহাব নাম কৈশিকতা। এ 
টকৈশিকতা ছিবিব। কৈশিক উন্নতি ও কৈশিক অবনতি । তরল 
পদার্থে সহিত কঠিন পদার্থেৰ মংসক্তি গণেব অভাব ও সন্ভাব 
বশতঃই যথাত্রমে কৈশিক উন্নতি ও কৈশিক অবনতি হইয 
থাকে । পদার্থের কেশবৎ স্ুক্ম ছিদ্র দ্যা তবল পদার্থের উর্ধ- 
গতি হইযা থাকে, তাঁহাব প্রমাণ বর্ষাকালে অনেক স্থলে দৃষ্ট 
হইয়া থাকে । বহাবা পাঁকা বা ক।চ1! ঘবেব নি তলে বান 
কবিয়া! থাকেন, তাহাবা মেই গৃহেব চতুঃপার্্স্থ ভিত্তি প্রতি 
দৃষ্টিপাত কবিলে দেখিতে পাইবেন, নিয়স্থ জল এ ভিত্তির 
অভ্যন্তরে নৃক্মু ছিদ্র দিয়! উদ্ধগামী হইতেছে । এইবকপেই শুষ্ক 
ভিত্তি আর্দ্র হয, ঘবেব মেজ! “ভ্যাম্প” হয । এই কৈশিকত গু 
আশ্রয় কবিযাই প্রদীপ ছলে, বাতা পুড়ে, আদ্র বস্ত্র শু হয়, 
জগ্গাশয় হইতে জলীয় বাম্প উঠিয়া গগনমওডল মেঘাছন্ন করে এবং 
এই প্রবন্ধের প্রধান অঙ্গীভূত ভরুলতার ভূগত্তস্থ মূল শিকড়ের 
কগ্রভাগ হইতে অগ্রশাখান্থিত ফলফুলে রসনঞ্চধার হইয়া থাকে । 
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গুরু ও শ্রেষ্ঠত্বাংশে পৃথিবীতে এমন পদার্থ কিছুই নাই, 
বোধ হয়, যাহার সঞ্চিত মৃত্তিকার তুলন] হইতে পারে। ম্ৃত্তি- 
কাই সকলের মূল,_মৃত্তিকাই জগৎ কৃষ্টি ও রক্ষার নিদান। 
অন্ন ব্যঙ্জন, ছুগ্ধ, স্বত, ননী, মাখন, মিঠাই, যতিচুর, সন্দে- 
ফাদি মিষ্টান্ন, পরিপক্ক ফল-নূল-কন্দাদি স্থখাদ্য উদ্ভিদ, মৃত্তি- 
কাই সকলের মূল। এমনকি ম্বত্তিকাকে জীবের জীবন 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না;_-সেই মৃত্তিকাকে আমরা কি 
ভাবে দেখি? সকলের অধম, সকলের নিকৃষ্ট ! কোন পদা- 
কে হেয় ও নীচ বলিয়া প্রকাশ করিতে হইলে মাটীর 
সহিত তুলনা করি! কোন দ্রব্যের দূর কমিয়া গেলে তাহাকে 
'মাটার দর” বলিয়া উল্লেখ করি। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা 
যায়, সংসারে এমন কোন ন্ুখ বা সৌকর্ধের সামগ্রী নাই, 
যাহার সহিত ঘুত্তিকার প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষ সম্বন্ধ না আছে। 
এতাধূশ অমূল্য বা মহাহূল্য রক্র যে মৃতিকা, তাহার প্রতি 
আমাদের এত অনার বুদ্ধি কেন? অর্থশান্ত্রের নিয়মান্গসারে 
এ প্রশ্বের উত্তব ন। দেওয়। যাইতে পারে, তাহা নহে কিন্ত 
সে বিচার বিতর্ক তুলিয়া মৃত্তিকা লাঘব বা প্রবস্ধের কলে- 
বর বুদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই। 

তরু, ভূণ, গুল, লতা, শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি যত 
প্রকার উদ্ভিদ দুষ্ট হইয়! থাকে, মৃত্তিক! মধ্যে তাহাদিগের 
পোষবীশক্তি অনৃষ্টভাবে নিহিত আছে! এমন কি তরুরুহ 
€ পরগাছা ) কল, যাহ! প্রত্যক্ষরূপে মৃত্তিকার উপর জন্মে 
না;--পাদপগণের উপরিভাগে অবস্থান পূর্বক বৃক্ষের পরি- 


পক রসাকর্ধণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের পোষণী 
ঠ 
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শক্তিও পরোক্ষ ভাবে মুত্তিকামধ্যে আছে। যে জাতীয় 
উদ্ধিদ্‌ মৃত্তিকার উপর জন্মে, সেই জাতীর উদ্ভিদের শরীর 
পোধণার্থ যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, সেই সকল উদ্ভিদ আপন 
আপন কৌমল মূল সকলের অগ্রভাগ দ্বার! মৃত্তিক' হইতে রসরূপে 
সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া! থাকে । মৃত্তিকার এমনি মহী- 
য়সী ও এন্্রজালিকী শক্তি যে, যদি এক কাঠা ভূমির উপর 
লক্ষাধিক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বপন ব! রে!পণ করা' যায়, 
মৃত্তিকা সেই লক্ষাধিক প্রকার উদ্ভিদেরই শরীর পোষণোপযোগী 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব সামগ্রী প্রদান করিবে । কিন্তু একজাতীয় 
উদ্ভিদ পুনঃ পুনঃ এক ভূমিতে আবাদ করিলে, এ ভূমিতে 
হব জাতীয় উদ্ভিদ পোষণোপযোগী পদার্থ নিঃশেষ হয় বা 
একেবারে কমিয়া যায় । এই জন্ত ভূমিতে এঁ পদার্থের পুনঃ 
সংস্থান নিমিত্ত উপায়াস্তর অবলম্বন করিতে হয় । এই উপা- 
য়ের নাম ভূমিতে সাঁর দেওযা। এই সাবাধান কার্ধ্য দ্বিবিধ ? 
স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। ভূমিতে উপধুঠপরি ২৩ বৎমর কোন 
শন্যের আবাদ না করিষা ভূমি ফেলিয়া রাঁখিলে মৃত্তিকা, 
জল, বাম, উত্তাপ হইতে আপনিই নুপ্ত বা হৃত পদার্থ 
পুনঃ সংগ্রহ কবিযা থাকে । ইহারই নাম স্বাভাবিক সারা- 
ধান। কৃষকেরা যথাকালে যথাপরিমাণে নানাবিধ পদার্থ 
সার রূপে ভূমির মৃত্তিকা! বহ মিশ্রিত করিয়া দেয়” ইহ'র 
নাম কুত্রিম সারাধান। 

ভূমিতে কেনি্‌ কোন্‌ দ্রব্যের চাস করিলে ভূমি হইতে কোন্‌ 
কোন্‌ পদার্থের অভাব হয়, প্রথমে তাহাই ঠিক করিতে 
হইবে। কোন্‌ কোন্‌ বস্ত সার রূপে ভূমিতে প্রদান করিলে 
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সেই সকল ভ্রব্ব পুনরায় সাব হইতে পারে, পরে ভাহা 
নির্ণয় করিতে হইবে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূমিতে 
নার দিতে পাধিলে প্রতি বংসরই এক তুমি হইতে ইচ্ছামত 
নানাবিধ দ্রব্যেব চাঁদ আবাদ করা যাইতে পারে। এক 
মৃত্তিকার মধ্যে অনস্ত উত্ভিদের অনস্ত উপাদান থাকায় 
ভূমিতে সা ন! দিয়াও এক ভূমি হইতে প্রতি বৎসর ভিন্ন 
ভিন্ন ফদল উৎপাদন করা যাইতে পাবে, ভাহাৰ একটী উৎ- 
কৃষ্ট উপায় আছে। তাহাও একটী শিক্ষা ও পরীক্ষাব বিষয় । 
ভাহাৰ নাম শন্যপর্যযায় । এই বিষষ্টী পৃথক পাঠে লিখিত 
হইয়াছে । 

এই প্রবন্ধেব প্রথম অংশে কয়েকটা বৈজ্ঞানিক শব্ষেব উল্লেখ 
করিতে হইয়াছে, যথা! সংহতি, সংস্ি, নন্বন্ধ, অনশ্থরত্ব, অস্ত- 
বর্ধাহ, কৈশিকত, সচ্ছিপ্রতা ইত্যাদি । কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের 
সহিত জড়ের এ সকল গুণগ্রামের কি সম্বন্ধ, এক্ষণে পরিষ্কার 
ক্ধূপে তাহাব আলোচনা করা আবশ্যক । 

জীব সামান্ততঃ দিবিধ। স্কুট-চৈতন্য এবং অক্ষ্ট-চৈতন্য । 
উদ্ধিদ সকল শেষোক্ত প্রকার জীব শ্রেণীর অস্তর্গত। যথা- 
কালে যাহাদিগেব জন্ম, বৃদ্ধি ও ভ্রাস হয়, তাহারাই জীব। 
উদ্ভিদ জন্মে, মূল, ত্বক ও পত্র দ্বারা জল, মুত্তিকা] ও বাখু 
হইতে আহার গ্রহণ পূর্বক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং কাল 
সহকারে মরিবা যার । উদ্ভিদ্ূনকল মৃত্তিকাদি হইতে স্ব স্ব 
শরীর পোধণার্থ যে যে পদার্থ গ্রহণ করে, ভাহা পরমাণু 
বা তঘৎ ক্ষুত্র আকারে গৃহীত হয়। জড়ের সংহতি শক্তি 
বশতঃই তাহা ক্রমশঃ নংহত ও ঘনীভূত হইয়া বৃহৎ আকার 


রি কৃষি-শিক্ষা । 


ধারণ করে। সর্ধপবৎ বটবীজ, যোজনব্যাপী বৃক্ষরূপে পরিণত 
হয়, সংহতি শক্তিই তাহার প্রধান কাবণ ! 

জল, বাযু, মৃত্তিকা, আলোক, উত্তাপাদি উদ্ভিদের বীজ, 
মূল, ত্বক, পত্রাদিব সহিত নংসক্ত হয বলিয়াই উদ্ভিদের 
তি ও পুরি হইয়া থাকে। পবমাণুর এ সংসক্তি গুণ না 
থাকিলে উদ্ভিদের কোন অংশে সহিত জলাদির সংযোগ 
হইত ন। এবং সেই সংযৌগেব অভাবে উভভিদের স্থাট্টিই 
অসম্ভব হইত । 

মনুষ্য বা পশ্বাদির মৃত্যু হইলে তাহাদের দেহ ভশ্মীভূত 
বা গলিত হইয়া মৃত্তিকাপাঁৎ হইয়। যায়। সেই ভন্মে বা 
সেই মৃত্তিকা মবৃতজীবেব দেহাণু অবস্ঠই ক্লপাস্তরিত 
হইয়া থাকে। যে ভশ্মে বা যে মৃত্তিকায় মৃত জীবের 
দেহবিশেষ রূপাস্তবিত হইয়] থাকে, সেই তন্ম ও সেই 
মৃত্তিকা কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাব। সেই সার দ্বারা 
ক্ষেত্র প্রস্তুত কবিষ! তাহাতে কোনরূপ শহ্যের আবাদ করিলে 
সে শস্তের বৃক্ষ ও ফল-মূলাদি অপেক্ষাকৃত সতেজ ও পরিপুষ্ট 
হইয়া থাকে । পমাণুব জন্বন্ধ গুণ প্রভাবেই জীবরদেছাবশেষ, 
উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙগ-ফল-ফুলাদিরূপে পবিণত হয়। 

উদ্ভিদ আপন শবীব পোষণোপযোগী পদার্থ, মূল, নবীন 
ত্বকৃ ও নবীন পত্র দ্বাব৷ জল, বায়ু, মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে, 
এ কথা পূর্বে কয়েকবাৰ উল্লেখ কব! হইয়াছে, কিন্ত এ 
সকল পদার্থ কোথা হইতে কিরপে আসিয়া জলার্দিতে ফি 
ভাবে অবস্থান করে, একবারও সে কথার উল্লেখ কর! হয় 
নাই। একটা জীব বা উদ্ভিদ শরীর তম্মীভৃত করিলে, আপাতত 
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দৃষ্টিতে বোধ হয়, তাহার দকলই নর্বডুক্‌ অগ্নি ভক্ষণ করিয়া 
ফেলিল,_কিঞ্িৎ ভন্ম ব্যতিবেকে আব সকলই নই হইয় 
গ্েল। কিন্তু গরমাণুব অনশ্ববন্ধ গুণ প্রভাবে তাহার একটী 
অথুও নষ্ট হইতে পায় না। কোন পদার্থ দগ্ধ হইতে 
আরম্ভ হইলে তাহার জলীয়াংশ বাম্পীভূত হইয়া! বাধুর 
লহিভ মিশিয়। থাকে, বথাকালে নবাঁন ত্বক ও পত্রের 
ছিদ্র হ্বাবা উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ কবে। জর্লীয়াংশেব কতকট! 
মৃত্তিকাস্থ জলের সহিত জলাকারেই মিশিয়া যায়। কঠিনাংশ 
ভন্ম হইয়! মুনত্তিকার সহিত মিশিয়া থাকে। তাহাই আবার 
মূল দ্বাবা উদ্ভিদ শরীবে প্রবেশ করে। কোন বস্ত পচিতে 
আরম্ভ হইলেও ভাহাঁব পরবান প্রায় এইরূপ। জলীরাংশের 
কতক বায়বীয ভাব ধাবণ কবিয়! বায়ুব সাহত, কতক জলা- 
কারে জলেব সহিত, অবশিষ্ট মুন্তিকার আকাবে নুন্তিকাব সহিত 
মিলি হইয়। খাকে। এইরূপেই জল, বাধু, মৃত্তিকার মধ্যে 
উদ্ভিদ পোষণ পদার্থের সংস্থান ও অবস্থান হইযা থকে। 
যথাকাঁলে উদ্ধিদ্‌ সকল তাহ! গ্রহণ ক'বয়! আপনাব শবীর রক্ষা 
ও ফলফুল প্রপৰ কবে। পরমাধুব অশ্বনবন্ধ গুণ প্রভাবে 
“লজীব পদার্থ নিজখব হয়, এবং নিপীব পদার্থ সজীব হয়” 
এই কথা এতক্ষণে স্পষ্ট বুল গেল। জীব, উদ্ছিদু শরীরে 
প্রবেশ করিয়া নিজীব হইতেছে এবং উদ্ভিদ, জীব-শরীবে প্রবেশ 
করিয়া দীব হইত্েছে। 

উদ্ভিদ বামান্যতঃ দ্বিবিধ । একবীজদল এবং দ্বিবাজ- 
দ্ল। একবীজদল উচ্চিদের মূলশিকড় নাই, ভাহার 
শিঙ্ড় হুক্ম ও ওুচ্ছাঁকাঁর। যেমন ধান্ত। যব, গম, ওবাক, 


৪২ কুবি শিক্ষা! 


নারিকেল, থর্জুর, তাল, ইত্যাদির মূল এবং দ্বিবীজদল 
উদ্ভিদের মূলশিকড় আছে, তাহা! ক্রমশঃ দ্ৈভাঁগিক প্রণালীতে 
বিভক্ত হইয়া অধিক মৃত্তিকার নিয়ে গমন করে। যেমন 
সর্ষপ, তিনি, ছোলা, কলায়, মটর, আঁ, কাটাল, ইত্যাদির 
মূল। বীজের অক্কুরোগ্দম্‌ কালে যাহা হইতে একটা মাত্র পত্র 
বহির্গত হয়, তাহার নাম একবীজ্দল এবং এঁ কালে যাহার 
একত্র ছুইটী পত্র বহিরগত হয়, তাহার নাম দ্বিবীজদল উদ্ভিদ । 
এই দুই প্রকার উদ্ভিদের মূলেই বহুনংখ্য হুস্ম হৃষ্্স কোমল 
শিকড় বহির্গত হয়। এ সকল স্থপ্ম শিকড়ের অগ্রভাগ অধিকত্বর 
কোমল ও একপ্রকার সচ্ছিদ্র পাতল। ত্বকে আবৃত । মৃত্তিকা 
মধ্যে যে উদ্ভিদ পোষণ পদার্থ থাকে, তাহ! মৃত্তিকান্থ জলের 
সহিত মিলিত হইয়! পরমাণুর অন্তর্বাহ শক্তি প্রভাবে উপরি- 
উক্ত পাল! ত্বকের ছিদ্র দিয়া উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করে। 
যখন অনাবৃষ্টি হয়, বা কোনরূপে উদ্ভিদের মূলে জল সেচন 
ক্রিয়া! রুদ্ধ হয়, তখন মৃত্তিকা শুক হইলে তন্মধ্যস্থ রপ বা জলাংশ 
উদ্ভিদ শরীস্থ রদাপেক্ষা ঘন হয়। তখন পরমাণুর বহির্বাহ 
শক্তির কার্য আরম্ভ হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদের অন্তর্গত রস 
উপরি উক্ত ত্বকের ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়! মুন্বিকাস্থ 
অপেক্ষাকৃত ঘন রসের সহিত মিলিত হয়। জলাভাবে 
শস্কাদি নষ্ট হইবার বৈজ্ঞানিক প্রথম হত্র এইরূপ । 

স্বত্তিকার রস কিরূপে উত্ভিদ্ শরীরে প্রবেশ করে, তাহা 
পূর্ধান্ছচ্ছেদে দেখান হইয়াছে। যদি পরমাণুব কৈশিকতা! শক্তি 
না থাকিত, তাহ! হইলে মৃতিকার রস উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ 
করিয়া মূলেই অবস্থান করিত, নর্ধতঃ সঞ্চারিত হইয়! ভাহার 
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কোন ইঞ্ট সাধন করিডে পারিত না । কৈশিকতার বলে দেই 
রস, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, মুকুল, ফুল, ফলাদিতে প্রবেশ 
করিয় ভাহাদিগের রক্ষণ ও পুষ্টি সাধন করে। উদ্ভিদ শরীরে 
কৈশিক উন্নতি ভিন্ন অবনতি দৃষ্ট হয় না__-তাহার স্থল ন্বতন্ত্। 

মৃত্তিকণরস উদ্িদ্দেহে প্রবেশ করে,-উদ্ভিদের সর্বাঙে 
গতাগতি করে, এ কথা বল] হইয়াছে; কিন্তু, কি উপায়ে গতা- 
গতি করে, তাহ! এখনও দেখান হয় নাই। সকল পদার্থই 
সচ্ছিদ্র,_অর্থাৎ চচ্ষুর অগোচর, হপ্ম হুপ্্ ছিদ্রবিশিষ্ট। মৃত্তি- 
কাব রস উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ করিয়া $ সকল ছিদ্র পথে 
তাহার দর্ধাঙ্গে গমনাগমন করে। উদ্ভিদের পুরাতন ত্বক 
পত্রাপেক্ষ৷ তরুণ ত্বকপত্রে ছিদ্র অধিক ও পরিক্ষার । মুলের 
দ্বাবা ষে রস প্রবেশ করে, তাহা যেমন কার্ঠ, ত্বক ও পন্তের 
ছিত্র দ্বারা সর্বার্গে সঞ্চারিত হয়, তেমনি ত্বকৃ ও পত্রের 
ছিদ্র দ্বার] বাঘু ও জল হইতেও কোন কোন পদার্থ উদ্ভিদ মধ্যে 
প্রবেশ করে। 


একাদশ পাঠ। 


কৃষি বিজ্ঞান । 
দ্বিভীষ অধ্যায। 


উদ্ভিদ দেহ যে সকণ উপকবণে গঠিত, তন্মধ্যে দশটি 
প্রধান। ভূমি এবং বাষূ হইতে উদ্চিদ এই সকল বস্ত আকর্ষণ 
কবিযা লয। নাইটাবজান, পো্টাশিযম এবং ফনূফোবন্‌ ভিন্ন 
আব সকলই খুব স্থুনত। নাইটাবজানাদি পদার্থ ভ্রষেব প্রাষই 
অভাব হয। উদ্চিদেব প্রাণ আছে। পত্র ও মূল তাহার 
মুখ। পত্রদ্ীব' বাঁযু হইতে যে সকল বস্ত আকর্ষণ কবে, তজ্জন্ত 
কাহাবও সহাযতা আবশ্তক হয না, কিন্তু মূল দাবা আকৃষ্ট 
বস্তনিচযেব মধ্যে নাইটাবজানাদি তিনটী উপকধশেব সচবাচৰ 
অতাব হয এবং উদ্ভিদের তাহা পাঁইবাব জন্য অন্যেব সাহায্য 
আবশ্তকৃ। পুনঃ পুনঃ একই শস্য কোনও ভূমিতে বগন কবিলে, 
তত্রত্য নাইটাবজাঁনাদি নেই শম্য কতক আকৃ হইযা ক্ষয প্রাপ্ত 
হইতে থাকে, কোনও উপাষে ভমিতে যদি তাহা! প্রত্যর্পিত 
না হয, সমযে তাহার লোপ হইবাব সম্ভাবন1। 

ভূমি যে সকল বস্ত্ব মিশ্রণে উৎপন্ন হয, ভাহাদেব মধ্যে 
নাইটাবজান্‌, ফমূফোবস্‌, ক্ষাবজান, চুপ, বালি, এটেল, বোদ- 
মাটা প্রভৃতি প্রধান। উদ্ভিদ যন্ত কেন পেটুক হউক না" 
নাইটাঁবজানাদি তিনটী পদার্থ ভিন্ন অব কোনটাকেই খাইয়। 
নিঃশেষ কবিতে পাবে না । সকল মাটীতেই এই সকল পদার্থ 
যথাপবিমাণে থাকে, তাহা নহে । কোন মাটীতে বালিব ভাগ 
বেশী, কোন মাটীতে এটেলেব ভাগ বেশী, কোন মাঁটীতে বা 
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অন্য পদার্থ অধিক । মাটীর উর্বরতার জন্য এই সমুদয় পদার্থের 
যথাপরিমাথ সমাবেশ নিতাস্ত আবশ্তক । যে মাটীতে বালির 
ভাগ বেশী, তাহাতে জল তিষ্ঠে না, রৌদ্র হইলে অতি শীঘ্র 
উত্তপ্ত হইয়া! পড়ে, সুতরাং তাহাতে ফসল জন্মায় না। "টেল 
মাটীর দোষ এই, তাহাতে জল দাড়াইয়া যায়, মাটা অত্যন্ত শীতল 
হইয়া পড়ে॥ সুতরাং শস্যোতৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। বেলে- 
মাটীতে এঁটেল, এবং এটেল মাটীতে বালি ন! মিশাইলে ভাল 
শস্য উৎপন্ন হয় না। ভজ্রপ যে ভূমিতে পচা উদ্ভিদ বা 
চুণ খুব বেশী, অন্তান্ত পদার্থ যোগ করিয়। ভাহাও উৎকৃ 
মাটীতে পরিণত কর! যায়। এঁটেল, বালি, চুণ এবং বোদ 
মাটি প্রভৃতি ঘথাপরিমাণে থাকিলেই ভূমি উর্ধর! হয় নাঃ উপ- 
যুক্ত পরিমাণে নাইটারজানাদিও থাক। আবশ্তক। ততিন্ন ভূমির 
প্রাকৃতিক অবস্থাও কৃষির উপযুক্ত হওয়া চাই। ভূমিতে যথ! 
পরিমাণ জল দাড়ান, উপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ থাকা প্রভৃতি 
অবস্থা বিশেষই প্রাকৃতিক অবস্থা শব্ষের বাচ্য। এই সকল 
ঘটনার একত্র সম্মিলন না হইলে, ভূমি উর্ববরা হয় না। বিবে- 
চনা করিম) দেখিলে এই সমুদয়ই মনগুযর সাধ্যায়ভ । 

' শ্রাটেল, বালি, বোদমাটী এই তিনটা দ্রব্য যথা পরিমাথে 
ভূমিতে মিশাইয়! দেওয়। অতি সহজ ব্যাপার তাহা বোধ হয়, 
অতি নির্ধবোধ কষকও করিতে পারে | চূণের ভাগ স্বভাবত্তই 
উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, ভজ্জন্ত কাহাকে বিশেষ কোন উপান্ন 
অবলহ্বন করিতে হয় না, আর হইলেও এদেশে তদ্বিষর়ে 
লোকের অভিজ্ঞত! ন! থাকাতে কোন ম্থফলের আশ! নাই। 
ৎপর নাইটারজানাদির ঘথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিলেই 
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স্থকুষক হওয়। বাঁয়। তূমির প্রাকৃতিক অবস্থ৷। যে অনুকূল 
হওয়া আবশ্বক, তাহা কৃষকেরা বেশ জানে, তৎসন্বন্ধে তাহী- 
দিগকে বেশী কিছু না বলিলেও চলে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, 
একাদিক্রযে বার বার একই শশ্য কোন ক্ষেত্রে বপন করিলে 
সময়ে তাহার সোরাঙ্গানার্দি ন্ট হইয়া যায়। এই ক্ষতি পুবণ 
করিতে হইলে, গোবর, খেল, দায়, হাড় প্রভৃতি সার ভূমিতে 
মিশ্রিত করিয়া! দেওয়া! আবশ্যক। এতপ্তিন্ন আরও অনেক 
সার আছে, কিন্ত এদেশে তাহাদের গওচলন নাই। ধান) গম, 
যবাদি শস্যে নাইটাবজান প্রধান সার প্রয়োজনীয়; ছোল, 
মুগ, মটর, মন্দুর প্রভৃতি শস্তে ফস্‌্ফোরদ্‌ ও পোটাদিয়ম প্রধান 
সারের প্রয়োজন ৷ কেবল নার ক্ষেতে দিলেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় 
মা। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অবস্থাতে, যখাপরিমাণ সার দিলেই 
যাহা কিছু লাভের আশা করা যায । গোবরে ফন্‌ফোরণৃ, পোটা* 
সিয়মের অংশ কিছু বেশী, স্ততরাং ইহার! লিশ্থি জাতীয় শন্যেরই 
অধিক উপকার করে । খৈল, দাম প্রভৃতি গমজাতীয় শন্যের 
বিশেষ উপযোগী । উত্ভিদ ভূমি হইতে আকর্ষণ করিয়া এই 
সমুদয় পদার্থ নিজ দেহে আনয়ন করে; অন্যান্য জীবের ন্যায় 
উদ্ভিদ কঠিন বস্ত থাইতে পারে না, তাহার খাদ্যদ্রব্য মাত্রই 
জলীয় অধুতেপরিণত হইয়া শিকড়ের আশে পাশে অবস্থান 
করা! আবশাক। এইরূপ অবস্থা হইলে উদ্ভিদ চৃষিবা মাল্র 
তাহা স্বীয় দেহে জানিতে থাকে । ইহা হইতে সহজেই জান! 
যায়, যে সে অবস্থার সার দিলে উত্তিদের কোন উপকার হয় 
না। কেন হয় না, আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। সারের 
মধ্যে নাইটারজানাদি পদার্থ মিশ্রাবস্থার় থাকে । মলিন বস্ত্র 
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হইতে ধুলা! কালী প্রভৃতি পৃথক করিতে হইলে যেমন তাহা 
জলে নিদ্ধ করিতে হয়, কঠিন পদার্থে আছড়াইতে হয়, ভজ্প 
গোবর খৈল প্রভৃতি হইতে নাইটারজানাদি স্বতন্ত্র করিতেও 
প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিতে হয়। সেই জন্য শন্য বপন 
করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্ষেত্রে কাচা গোবর দেওয় হয়, 
তাহাতে কোনই লাভ হয়না। কোনও ভূমিতে সার দিতে 
হইলে এক্প দময়ে দেওয়া! উচিত যে, চারা অস্কুরিত হইয়া বড় 
হইতে হইতে তাহা পচিয়া যেন মৌলিক উপাদান গুলিকে পৃথক 
পৃথক করিয়া দেয়। মৌলিক উপাদান অর্থাৎ নাইটারজানাদি 
বিভিন্ন হইয়] জলীয় অগুতে পরিণত হইলে চারার পুষ্টিসাঁধন অভি 
সহজেই হইতে থাকে | পচ! গোবর ব্যবহার করাই অনেক সময় 
স্থবিধাজনক। কিন্তুযে সার যে রূপেই ব্যবহৃত হউক না, 
যথাসময়ে উদ্ভিদের আহার যোৌগাইতে পারিলেই হইল । স/রের 
ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য সোরাজানাদির অভাব পুরণ করা। 
প্রান্তিক অবস্থাও ভাল রাখে। 


দ্বাদশ পাঠ। 
সার। 
সার নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন শস্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন 
সার আবশ্ঠক। কোন্‌ শস্যে কি প্রকার সার আবশ্যক, 
কোন্‌ মৃত্তিকার সহিত কোন্‌ প্রকার সার শ্বভাবতঃ মিশ্রিত 
আছে, এবং কোন্‌ প্রকার মাটাতে কোন্‌ প্রকার সার দেওয়ার 
প্রয়োজন, এ সকল বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করা সহুজ ব্যাপার 
নছে। লাহেবদের দেশে বাহার! প্রকৃত রূপ কৃষক হইতে ইচ্ছা! 
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করেন, তাহাদিগকে রসায়ন, উদ্ভিদ্বিদ্যা ও কুষি বিষয়ক 
নানাবিধ শান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। আমাদের দেশে অগ্যাপি 
সেরপ প্রথ। হয় নাই । স্তরাং মৃত্তিক1 পরীক্ষ! ও শন্ত ক্ষেত্রে 
নার দান স্বন্ধে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা] আছে। তবে আছ 
কাল এদেশ হইতে কেহ কেহ কৃবিশিক্ষার্থ বিলাত গমন 
করিতেছেন। ছুই চারিজন কৃষিশান্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও আসি- 
য়াছেন। এদেশের কৃষি বিষয়ক উন্নতি তীাহাদিগের উপর 
অনেফটা নির্ভর করিতেছে । 

এদেশীয় কষকগণের মৃতিকার গুণাগুণ বিষয়ে কিছু স্থুল 
জ্ঞান আছে এইমাত্র । মৃুত্তিক! পরীক্ষা! করিবার কোন উপায় 
এ দেশীয় কৃষকগণের জানা নাই। মৎস্য পুরাণে 
মৃত্িকা-পরীক্ষার একটা উৎকৃষ্ট উপায় দৃষ্ট হয়। কৃষক যে 
ভূমিতে যে শস্য বপন করিতে ইচ্ছা! কবেন, সেই ভূমির 
কিয়দ্রংশ লাক্ষল দ্বারা কর্ষণ করিয়া অভিপ্রেত শস্যের 
কিঞ্িৎ বীজ সেই কর্ধিত ভূমিতে বপন করিবেন । এ বীজ 
যদি তিন রাত্রির মধে/ অঙ্কুরিত হয়, তবে দেই ভূমিকে 
উত্তম, পাচ রাত্রির মধ্যে অস্কুরিত হইলে মধ্যম এবং সাত 
রাত্বির মধ্যে অঙ্কুরিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য করিবেন। 
এই ত্রিবিধ ভূমিই কুষিকার্ধ্যার্থ গ্রহণ করা উচিত। যে 
ভূমিতে বীজ অস্কুরিত হইতে ইহা! অপেক্ষাও অধিক সময় 
লাগে, কৃষকের সে ভূমি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। “ব্যব- 
সায়ী*্তে মৃভিকা পরীক্ষার একটী বিলাতী পদ্ধতি লিখিত হই- 
য়াছে। কিন্তু কাহা কুষিশিকা-পাঠকগণের পক্ষে সহঞ্জ পাঠ্য 
নহে। এজন্য তাহাঁএ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। এই জগতের 
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প্রায় যাবতীয় পদার্থই অন্যান্য পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন । 
উদ্ভিদ্গণও বিবিধ পদার্থে সমগ্রি। কোনু উচ্টিদে কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ আছে, তাহা জানিয়! ভূমি বিশেষে শশ্য বিশেষ বোপণ 
করিতে হয়। অথবা যেখানে ষে শশ্ত বোপণ করা যাঁষ, 
যেজিনিসে সেই শম্ব্যেব অংশ আছে, তথায় সেই জিনিস 
সাররূপে দিতে হয় ৭ শস্যেব পুষ্টিব জন্য যে সকল দ্রব্যেব 
প্রয়োজন, ভূমিতে যদি তাহা উপযুক্ত রূপে না থাকে, ভবে 
ভূমিব সেই অভাব পূবণ কবিষা দিতে হয়। ভূমিব এইরূপ 
অভাব পুবণেব নামই সাব দেওযাঁ। এদেশে একপ বিবে- 
চনা করিব সাব দেওষ! হয না; প্রাচীন পবম্পবায় সার 
দেওয়ার যেকপ প্রথা আছে, অধুনাতন কৃষকগণ তাহাবই 
অনুকরণ করিষা! খাকেন। এ গ্রন্থে কিষৎৎ পরিমাণে এ 
প্রথার সংশোধন এবং কয়েকটা নুতনবিধ সাবের উল্লেখ 
কবা যাইবে । 

যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতই অন্ুরর্ববা, তাহা যদি 
কোঁন ক্পে পোড়ান যাঁষ, তাহা হইলে বিলক্ষণ উর্বব1 
হইযা উঠে। কোটা, প্রাচীর, পাকা! বাস্তাব উপর তৃণ 
গুলাদি যে সতেজে বৃদ্ধি পাষ, তাহা সচরাচর দেখা যাব ॥ 
কারণ ম্বতিকাতে বালুক1, রসাতিশয্য প্রভৃতি যে সকল 
অনুর্ববতাজনক পদার্থ থাকে, অগ্নি সংযোগে বাসাধনিক 
পরিবর্তন নহকারে তাহাব| মৃত্তিকাকে উর্বব! করিযা ভুলে । 

সকল প্রকার শস্যেব বীজেই এমন এক প্রকার পদার্থ (১) 
আছে, যদ্দাবা তাহার অস্কৃবে উৎপত্তি ও কিয়ৎকাঁলেব 
0১) এন্বামেন (4855595)। তর ১১৯ 








৫০ কৃষি-শিক্ষা। 


জন্য পুষ্টি হইতে পারে। তবে উৎপত্তি কাঁলে উপযুক্ত রূপ 
জল: বায়ু ও সাপের সাহায্য আবশ্ঠক ৷ তজ্জন্যঞ কৃষককে 
অধিক চেষ্টা করিতে হয় না) যাহীতে বীজ সকল অব্যাঘাতে 
জল, বাতান ও রৌদ্র পায়, কেবল তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেই 
চলিতে পাঁরে। কিয়ৎকাল পরে যখন অঙ্কুরের মূল মৃত্তি- 
কার রসাঁদি আকর্ষণে সমর্থ হয়, বোদমাটী (১, এটেল মাটা 
ও বালি এই তিনের সম পবিমাঁণ মিশ্রণে যে মাটী প্রস্্রত হয়, 
তখন যদি সেই মাটী পাষ, তাহা হইলে সর্ব প্রকার চাঁরাই 
উৎকৃষ্ট রূপে বুদ্ধি পাইতে পাঁবে। বীজ বপন বা রোপন 
ণেব পূর্বেই ক্ষেত্রে খীরূপ মাটী দিতে পারিলে ভাল হয়। 
কিন্তু লুবিস্তৃত ওষধি ক্ষেত্রের সর্বত্র খপ সার মাটী দিতে 
পাৰ! সহজ নহে । এই জন্য আমবা প্রস্তাব করি, যে সকল 
স্থানে অধিককাল স্থায়ী ফুল ও ফলেব বীজ () রোপণ করিতে 
হইবে, কেবল সেই সকল স্থানেই গর্ভ করিয়! এরূপ নার 
মাটা দেওয়] উচিত। 

শুদ্ধ বালি ও শুদ্ধ কর্দমে অধিকাংশ উদ্ভিদই জগ্মিতে 
পারে না। কিন্ত এ ছই পদার্থ অন্য মাটার সঙ্গে মিশ্রিত 
হুইলে উত্তম সাবের কাধ্য করে | কারণ এ ছুই দ্রব্যে উ্ভিদের 
পুষ্টিকর যে যে পদার্থ আছে, তাহা অন্য মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত 





€১) বোদ মাটীতে অধিক পবিমাঁণে অঙ্গার অস্ন ও যবক্ষারজান আছে। 

(২) সকল প্রকাঁব পুবাঁতন বীজই হু"কাৰ জল, চুপেব জল, কিন্বা শুদ্ধ 
জলে ২।৩ দিন ভিজাইযা বাখিবে। পরে নেক্ড়া ঝাবিয়। এক দিন টাঙ্গা- 
ইয়া রাখিবে। তাহার পর ঘু'টেব ছাইয়ের গুঁড়া মাখা ইয়া ২১ দিন রাখিলে 


শীপ্র অঙ্কুরিত্ত হইবে। 


দ্বাদশ পাঠ। ১ 


হইলে অধিক পোষণোপযোগিতা প্রাপ্ত হয় । এমনও ছুই একটা 
উদ্ভিদ আছে, বাহাবা শুত্রবর্ণ বিশুদ্ধ বালির উপব জন্মিতে 
পারে; কিন্ত তাহাদের সখ্য অতি অল্প । যথ! পাভব-কুচি ও 
তজ্জাতীয় ছুই একটা উদ্ভিদ । 

জল, চুপ, অস্থি-চুর্ণ, খৈল, সোবা, পশু পক্ষ্যাদিব মলমুত্র, 
পলিমাটী, বোদমাটী, ফাসম।টী, জলেব দাম ইত্যাদি বহুবিধ 
পদ্দার্থকে সাব কহিষ! খাকে। কিন্তু এদেশে কেবল মাত্র জল, 
গোবর, বোঁদমাটী এবং কদাচিৎ অল্প পরিমাণে দর্ষপ ব! 
তিসির খৈল দার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

পৃথিবীতে প্রায় এমন কোন শন্ত নাই, যাহা জল ব্যতি- 
রেকে হইতে পারে । কাবণ অক্্জান এবং উদজান এই দুইটা 
রূঢ় পদার্থেব সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে। খঁ ছুইটা 
পদার্থই উদ্ভিদেব উপকারী (১)। বিশেষতঃ মৃত্তিকাস্থ 
অন্তান্ত উপাদান জল দ্বার! দ্রবীভূত হুইয়| উদ্ভিদেব শোষ- 
ণোপযোগী হইষা থাকে । এই জন্ত জলই সর্ধপ্রধান সার- 
ব্ূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু নদী বা কৃপাদির জলাপেক্ষ! 
বৃষ্টিবারি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । এই জন্য বড় 
বড় বৃক্ষের চারা সকল বর্ধাকালে রোপণ করাই প্রশস্ত । 
যে সকল শন্য বৃট্টিবাৰির অপেক্ষা করে না, ভাহারাঁও বায়ু. 
মধ্যগত বাম্পজাত শিশির প্রচুর পরিমাণে না পাইলে বাঁচিতে 
পারে না। শিশির ও বৃষ্টিবাবির উপাদান একই প্রকাব | 

চুখ ও হাড়ের কুচি দকল প্রকার শস্যে আবশ্তুক হয় না। 
যদি আটাল মাটীতে কোনরূপ শস্য জন্মান আবগ্ক হয়, 


৫১) ৯ ভা জলে ৮ ভাগ অয্নজান এবং এক ভাগ উদ্জান আছে। 


৫২ কৃষি-শিক্ষা। 


তবে সেই ক্ষেত্রে এ ছইসার দিতে পারিলে ভাল হয়? 
কারণ এ ছুই সারে মৃত্তিককে শিথিল করিয়া রাখে । হাড়ের 
কুচি ইক্ষু ও চা ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী । এখন সর্বত্রই 
ইউরো'পীয়দিগকে গরাস্থি সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। তাহার 
অধিকাংশই চুর্শাকুত হইয়া! চা-ক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। অস্থি 
ধুলিবৎ চুর্ণ করিয়া ভূমিতে দিতে পারিলেই ভাল হয়? কিন্তু 
এ দেশে অস্থি চূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। অস্থি দগ্ধ 
কবিলে অঙ্গার হয়, অধিক পোড়াইলে ভন্মও হইতে পারে? 
তখন উহাকে চূর্ণ করা সহজ হয় বটে; কিন্তু অগ্নি ংযোগে 
জন্থি হইতে উদ্ভিদ পোষণ পদার্থের অধিকাংশই ন্ট হইয়! 
যায়। 

ঢুণ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উদ্ভিদের কোন উপকার করে না, কিন্ত 
পরম্পরা সম্বন্ধে চারি প্রকারে বিশেষ উপকার কবিয়া থাকে । 

১। মৃত্তিকাকে শিথিল ও সছিদ্র করিয়! উদ্ভিদ মূল প্রসা- 
রণের উপযোগী করে। 

. ২। মৃত্তিকাস্থ অস্ত কল নষ্ট করিয়া লৌহ ঘটিত পদার্থ 

মকলকে কোমল করিয়! দেয়। 

৩। মৃত্তিকাস্থ রদ পরিমাণের লাঘব করিয়া পোষফ পদার্থ 
সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণখোপযোগী করিয়া দেয়। 

৪। খনিজ পদার্থ (১) গ্রভৃতির ক্ষয় সাধন করে। 

প্রায় সকল প্রকার শশ্তেই খেলের গু'ড়1 ব্যবহার কর! 
যাইতে পারে। এ দেশে কেবল ইক্ষু-ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে 





(১) ষে নকল থনিজ উত্তিদের অনিষ্ট করে। 


ঘ।দ॥ পাঠ । &৩ 


খৈল ব্যবহায় কর] হইয়া থাকে । ভাহাও আবাব সর্ধপ কিন্বা 
মদিনা"খৈলই অধিক, রেড়ির খৈল অভি অল্প পবিমাঁণে ব্যবহৃত 
হুর । সর্ধপ ও মপিন! অপেক্ষা রেড়ি, পোস্ত, কার্পাদ-বীজ 
ইত্যাদির খৈলই কৃষি কাধের বিলক্ষণ উপযোগী ॥ গঙ্গার 
পশ্চিয পারস্থ কৃষকেরা গোল আলুব চাঁসে বেড়ির খেল ব্যবহার 
করে; এই জন্ত তাহাদের আনু অধিক বড় হয় এবং উৎপন্নও 
এদেশ অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় অনুযুন 
একমণ খেল দেওয়া! আবশ্যক । শশ্ত ক্ষেত্রে খৈল এরূপে 
ছড়ান উচিত যেন, অধিক মাটির নীচে নাযাঁষ। সর্বপ্রকার 
খৈলই যে সারেব কার্ষ্যে ব্যবহৃত হয়, ভাহার কারণ এই, খৈলে 
গটাস, ম্যাগনেসিষা, চুপ, ফন্ফরিক-অন্প, যবক্ষারজান ইত্যাদি 
বহুবিধ রূঢ় পদার্থে সংযোগ আছে। এ সকল বট পদার্থ 
প্রায় সমন্ত উত্ভিদেরই পুষ্টিকর (১)। 





€১) কোন পদার্থ অগ্রিতে দপ্ধ কবিলে তাহার কিযদংশ বাঁশাকারে 
বায়ুর নহিত মিশ্রিত হয এবং অবশিষ্ট ভক্মাকাৰ ধাবণ কবে। দগ্ধ 
পদার্থের যে ভাগ বাধবাকার প্রাপ্ত হয়, তন্মধো অস্জান, উজান, অঙ্গীর- 
অল্প ও যবক্ষাবজ।নই অধিক। এ সমস্তগুলিই উত্ভিদ্েব উপকারী এবং 
উত্ভিদ্গণ এ নকল পদার্থ প্রায়ই বাধু হইতে গ্রহণ কবে। ভক্মে পটাসাদি 
বহুবিধ উদ্ভি-পৌধণ পদার্থ খাকে। যদি সবিষা, তিপি, পোস্ত দানা এবং 
কার্পাস-বীজ এই কধটি শস্তেব খৈলের প্রত্যেকের ৬।* মণ দগ্ধ কবা যায়, 
তাহা হইলে গড়ে প্রত্যেকেৰ 1৬/* দের তশ্ম অবশিষ্ট থাকে । এ পবিমিত 
ভন্মে গড়ে /51* দের পটাস /১1% ম্যাগ্রিসয়া, /২% চুণ এবং /৬%৭ 
কস্করিক অন্ন ধাকে; ইহা রাসায়নিক পৰীক্ষা দ্বাবা নিঃসংশধিত রূপে স্থিবী- 
কৃত হইয়াছে। 


৫৪ কৃষি-শিক্ষ!। 


পশু পক্ষ্াদির মলমৃত্র হইতে যে সকল পার জদ্মে তাহা 
সকল প্রকার শস্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মন্থৃষোর 
মলমৃূত্র জাত সাঁরই সর্ব প্রধান, “পরে পক্ষী, তার পর মেষ, 
শৃকর, ঘোঁড়া ও নকলের পরে গোরুর (১)।৮ মেষের বিষ্া- 
পেক্ষ! গোক্ষর বিষ্ট! নিকৃষ্ট সার হইবার যুক্তি ভাল বোঝা যায় 
না। কারণ গোরুর ও মেষের প্রত্যেকেরই চারিটা পাকস্থলী 
এবং অন্তান্ত শরীর প্রভৃতি ঠিক এক রূপ। বিশেষতঃ গোয়র 
জাত সারে এ দেশীয় প্রায় যাবতীয় শস্তই উত্তম রূপে উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়। অথচ রাপায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে 
যে, অশ্ব, শূকর ও মেষ ইহাদিগের বিষ্টাপেক্ষা গোময়ের দাহ" 
ভাগে যবক্ষারজান পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে দুষ্ট হয়। জন্তর 
মলমূত্রের অন্তর্গত এ যবক্ষারজান পদার্থই উদ্ভিদের বিশেষ 
ইঞ্টকর। কিন্তু গোময়ের ভন্মে অঙ্গার-অন্ন, পটা, ম্যাগ্নিসিয়া, 
চণ, অস্থিসার প্রদ্থতি উদ্ছিদ পৌঁধণ প্রায় সকল পদার্থ ই বিদ্য- 
মান আছে। মন্ুয্যের মল মুত্র জাত সার প্রস্তত করা কিন্বা 
ভূমিতে দেওয়া দুরে থাকুক, উহার আন্দোলনেও আমরা স্বণা 





গোধৃম, যব, ধান্য, সর্ষপ, তিসি, ছোলা, কলায়, মর এই শগ্তগুলির 
প্রত্যেককে উপরিউক্ত পরিম।ণে দগ্ধ করিলে গড়ে তাহাদের /৯৮০ সের ভম্ম 
অবশিষ্ট ধাকে। এ ভস্মে গড়ে পটাস /৫॥০) ম্যাগ্সিসিয়া /4*, চূণ /॥* এবং 
ফক্ষরিক অন্ন /৩ সের পাওয়া যায়। খৈল যে কেন সার রূপে ব্যবহৃত হয় 
হিসাব দৃষ্টে তাহা সহজেই বোধ হইবে । 

(১) এই সকল প্রাণীর মল ও যুত্রের সহস্র ভাগে যথাক্রমে নিয়লিখিত 
রূপ যবক্ষরজন আছে, মনুষ্য--১৪--১*, শুকর-+৬--৩, মেষ-৭-১৪, 
অশ্ব_৫--১২,-গৌত্ত। 


দ্বাদশ পাঠ। ৫৫ 


যোধ করি। এই স্ব্ণা ষে আমাদের অজ্ঞভামূলক, তাহাতে 
মন্দেহ নাই। যে ক্ষেত্রে লোকে এ বৎসরে মল মৃত্র ত্যাগ 
করিতেছে, সেই ক্ষেত্রে আর বৎসর বড় বড় বেগুন ও মুল! 
তৈয়ার হইতেছে । তাহা কি আমরা খাই না? তবে মল মূত্র 
জাত সারে ঘ্বণা কেন? মন্থুষ্যের মল মুত্র জাত সার হইতে 
উৎপন্ন শস্য সকল যখন সকলকেই ব্যবহার করিতে হয়, তখন 
কুষি কার্ষ্যে তাদৃশ সর্বোৎকৃষ্ট সার (১) ব্যবহার করিডে বিষুধ 
থাক। কাহারও উচিত নহে । 

অনেক জেলখানায় পরীক্ষা দ্বারা! স্থির হইয়াছে যে, মল মৃত্ 
মিশ্রিত ম্ৃত্িক! অতি উৎকৃষ্ট সার। এখানকার কৃষকেরা বে 
জমিতে আবাদ করিবার ইচ্ছ! কবেন, তাহা মধ্যে মধ্যে ছুই এক 
বৎসর সকলকে যর্দি মল ত্যাগার্থ ছাড়িয়! দেন, তাহা! হইলেও 
কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হয় । পশ্চিম দেশে এ গ্রথা প্রচলিত 
আছে, তত্রত্য কুষকেব! আপন আপন আবার্দি জমিতে মল মৃত্র 
ত্যাগার্থ যত্রপূর্বক অন্তান্ত লোকদিগকে আহ্বান করে। লক্ষ 
প্রতৃতি স্থানের কৃষকের! মিউনিসিপ্যাল কমিসনারিগের নিকট 
হইতে পায়খানার মল ক্রয় করিয়া আঁপনাদিগের ক্ষেত্রে 
দের । ঠিক এরূপ ব্যবহার এদেশে কোন কালেই প্রচলিত 
হইবে কি না বল|যায় না। তবে ক্ষেত্রে মলত্যাগ করানর 
প্রথা সহজেই প্রবন্তিত হইতে পারে । ছুই এক বৎসর জমি 
ফেলিয়া রাখার প্রথ। থাকায়, পুর্বে এ উদ্দেপ্তটী কাধ্যতঃ কিয়ৎ 





€১) মনুষ্যের বিষয় ববক্ষারজান পদার্থ বা য্যামোনিয়া সব্বাপেক্ষা 
অধিক। তাহাতে অস্ঠান্ত যাবতীয় উত্ভিদ্‌-পৌধণ পদার্থও আছে। এই 
জন্যই উহা উৎকৃষ্ট সারের মধ্যে গণ্য । 


৬ কৃবি-শিক্ষণ। 


পরিমাণে সিদ্ধ হইত। এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ আর 
হওয়ায় সেরূপে এ উদ্দেষ্ত সিদ্ধ হওয়ার উপায় নাই। ভবে 
কুষকগণ এ পারের গুণ বুঝিতে পারিলে কোন না কোন ব্ূপে 
ভাহার ব্যবস্থ! করিতে পারেন। কিন্তু মল শুষ মৃত্তিকার 
ছিত মিশ্রিত না হইলে বিশেষ ফল হয় না। শুনা যায়, পূর্ব্ব- 
কালে ভারতীয় ত্রাহ্মণগণকে অন্ুদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাস- 
স্থান হইতে কিছু দুরে গমন পূর্ব্বক নির্জন প্রদেশে মৃত্িক। খনন 
করিয়া তম্মধ্যে মল ত্যাগ করিতে হইত । ইহ দ্বার! শ্বাস্থ্যরক্ষার 
নিয়ম পালন এবং ভূমির তেঞ্োবৃদ্ধি করণ উভয়ই সম্পন্ন হইত। 
ভারতে এক কালে ব্রাহ্মণই সকল জাতির আদর্শ ছিলেন । এই 
জন্ড সমস্ত বিধিবাবস্থা ব্রাহ্দণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে । 
পক্ষী, মেষ, ঘোড়া ও শৃকর ইহাদিগের মল মুত্রে যে উৎকৃষ্ট 
সার প্রস্তত হইতে পারে, বোধ হয়, এ দেশীয় কৃষকগণ আদৌ 
তাহ! অবগতই নহেন। কোন কোন দ্বীপ ও পর্বততবাসী 
ওয়েনে! নামক সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের মলে এমম উৎকুষ্ট 
সার (১) প্রন্তত হয় যে, ইউবোপীয় কলুষকগণ বাধিক বু অর্থ 
ব্যয় করিয়] যত্রপুর্বক তাহ! আনিয়! শ্বদেশস্থ কুষি-ক্ষেত্রে 
প্রদান করিয়া! থাকে। চূর্ণ ঘটিত লাবণিক পদার্থ, যবক্ষ/রজাঁন, 
প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকায় পক্ষিমলে এত উত্তম সার 
প্রস্তত হয়। এদেশের কোন্‌ কোন্‌ পক্ষীর মলে সার হইতে 
পারে, তাহার সন্ধান লওয়া আবস্টাক । 





(১) গুঁয়েনোর মলকেও গুয়েনো কহে। শত ভাগ গুয়েনোয় ১৫ ভাগ 
যবক্গারজান আছে। 


দ্বাদশ পাঠ । ৫৭ 


সম্প্রতি হকটূলণ্ডে মন্ষ্যের মল হইতে সার প্রস্ততি কবিবার 
এক ন্ুন্দর প্রণালী আবিষ্কৃত হইযাছে। তথায় পায়খানার 
মল লইয যে জল বাহিব হয়, তাহা একেবারে নদী বা লমুত্রে 
না! পড়িয! একটা অপব স্থানে সঞ্চিত হয। পবে ফটকিরি, 
কয়লা, মাটি, বজ্ত চূর্ণ উত্তমরূপে গু'ড়া কবিষা তাহাতে নিক্ষেপ 
করিতে হয। এই প্রক্রিয়ায উহ্হাব সাবতাগ নীচে পড়ে, জল- 
ভাগ নির্মল ও গন্ধশূন্য হইযা জলাশযে পতিত হয। সাবভাগ 
শুষ্ক করিয়া ভূমিতে দেওযা হয। ইহা গন, জৈ, যবাদি ফসলের 
পক্ষে বিশেষ উপকাবী। এক মণে মূল্য ৩ টাকা? প্রতি 
বিঘায ২ হইতে ৭ মণ পর্যাস্ত ব্যবহার কবিতে হয। 

গলিমাটি ও বোদশমাটী এই ছ্বিবিধ পরার্থই পকল প্রকার 
শহ্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাব হইতে পাবে । জল চতুর্দিকের 
ভূমি ধৌত কবিযা কোন নিম স্থানে আসিযা অবস্থিতি করে, 
ভাহার নিক্ে যে মাটী সঞ্চিত হয, তাহাকেই পলল বা পলিমাটী 
কহে। ইহা সর্বপ্রক্কাব উদ্ভিদেবই তেজ বৃদ্ধি করে। গঙ্গার 
পূর্বপারস্থ নদীয়া ও ২৪ পরগণাব কুষকেবা কেবল মাত্র পলি- 
মাটা দ্বাৰা উত্তমরূপে গোল আলু ও কপি প্রস্তত করিয়া থাকে । 
পলল ছুই প্রকার, মাটী ও বালি। পগ্মাব প্লাবনেই অধিক 
বালি থাকে । কৃষি কার্ধোে আরও একরূপ মৃত্তিকা ব্যব- 
হাত হইয়া খাকে, তাহাকে ফাসমাটা কহে। গোর ও 
ঘোড়ার মল একত্র মুত্বিকাঁর সহিত মিশ্রিত হইযা ও পচিয়া এ 
মাটী তৈয়ার হয়। 

কৃপ বা পুফরিনী খনন কালে ৫1৬ হাত মাঠীব নিষ্বে একটী 
কালো মৃত্তিকার শুর দেখ! যায়, তাহাকেই বোদমাটী কহিয়া 


৫৮ কৃষি-শিকা। 


থাকে! উত্তিদ্ন সকল বহুকালে পচিয়! এ রূপ মৃত্তিকা হইয়] 
যায় (১)। বোদমাটী উদ্ভিদ পচিয়] হয় বলিয়াই উহা! উদ্ভি- 
দের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী । সকলেই অবগত আছেন যে, 
নুতন পুঙ্করিণী খনন করিয়া তাহার ধারে তোন। মাঁটীর উপর 
যে বাগান করা যায়, তাহার বুক্ষ।দি অতি সতেজ হইয়! থাকে ; 
বোদমাটাই তাহার কারণ। বোদমাটার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ 
যখন উত্ভিজ্জগণ উত্তমরূপে না পচিয়! গিয়াছে, তখন উহা দ্বারা 
বিশেষ উপকার হয় না, বরং কিছু অনিষ্ট হইয়া? থাকে । এ 
মাটাদিলে গাছেব গোড়ায় উই ধরে। বিশেষতঃ সে অবস্থায় 
উদ্ভিদ্গণ বোদমাটী হইতে পোষক পদার্থ গ্রহণ করিতে 
পারে না। 

এদেশের জলাশয় সকলে বছুতর দাম আপনিই জন্বিয়। 
থাকে । দেই সকল দাম যত্বপূর্ববক সংগ্রহ করিয়া! পচাইতে ও শু 
করিতে হয়। পরে ষথাকালে ক্ষেত্রে দিলে ধান, পাট ইত্যাদি 
ফমলের বেশ উপকাব করে। পূর্বদেশীয় কৃষকেরা এ সার 
ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পায়। 

অতঃপর ছুই প্রকার মিশ্র সারের উল্লেখ করা যাইবে । গো" 
মূত্র, খৈলের গুড়া এবং যেখানে গোবর পচে তথাকাঁর মাটা 
একত্র মিশাইলে উত্তম সার হয়। সকল প্রকার জন্তর প্রশ্রীব 
কিছু দিন পচাইয়! চতু্ড৭ জলের সহিত মিশাইলে শিখিল মাটার 
পক্ষে উৎকৃষ্ট সার হর। (২) 


(১ এই প্রণালীতেই মুদঙ্গার স্তর নির্মিত হইয়া থাকে? 
€২) পচা বস্ত মাত্রেই অধিক পরিমাণে অঙ্গার-অম্ন ও যবক্ষারজান 
থাকে। এই জন্যই পচা বস্তু সকল সারের কাধ্য করে। 
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মাথ ও ফাল্তন মাই সার দিবার উপযুক্ত সময় । কিন্ত 
যে সকল ভূমিতে হৈমত্তিক শস্ত প্রস্তত করিছে হয়, তাহাতে 
ভাদ্র মাসের শেষে সাব দেওয়া উচিত। কাবণ হৈমন্তিক 
শশ্তের প্রা সমস্তই আশ্বিন কিম্বা কার্তিক মাসের মধ্যে বপন 
বা রোপণ কবিতে হয । মাঘ ফান্তনে সাব দিলে প্রবল বর্ষায় 
তাহা ধৌত হইযা যাইতে পাবে। 

ইউরোপের কৃষকেবা যেরূপ প্রণালীতে সাব বক্ষা করেন 
এবং তদর্থে যেরূপ যত্র ও যেরূপ ব্যয শ্বীকাব করিয়। 
থাকেন, এদেশীষ কৃষকেব! সাবেব জন্য ততদূব কবিবার প্রয়ো- 
জনই স্বীকাব কবেন ন।। এদেশী ভূমিব অবস্থা 'এককালে 
এরূপ ছিল, যখন সাবেব জন্য তাঁদৃশ যত ন! কবিলেও চলিত । 
কিন্ত এখন আর সেকাল নাই। এখন উপযুক্ত সার যথেষ্ট 
পবিষাণে ভূমিতে প্রদান না কৰিলে, পর্ম্যাপ্ত শস্তার্দি লাভেব 
উপাধাস্তব নাই । এই অন্য সাব বক্ষা কবিবাৰ একটা সহজ উপায় 
প্রস্তাবিত হইতেছে । এদেশীয কুষকেবা বাীব নানা স্থান 
হইতে গোবব ও ও"চল! মাটী কুড়াইযা সাব রূপে শহ্য ক্ষেত্রে 
প্রদান কবেন। সে সাবের অধিকাংশ উদ্বায়ী গ্রযোজনীয় 
পদার্থ (১) নষ্ট হইষা যাষ। অতএব সার মাটী প্রস্তত ও 
রক্ষা! করিবার জন্য একটু ঘড় কব! আবশ্তক। সাব মাটা বলিলে, 
গোবর, ভন্ম, গোমুত্র, তৃণপত্র, ভূমির উপবিস্থ মৃত্তিক। ইভ্যাদি 
একত্র মিশ্রিত ও গলিত হইয যে সাব প্রস্তুত হয়, তাঁহাকেই 
বুঝিতে হইবে) এই সার, সকল শস্তেব পক্ষেই উপকাঁবী এবং 
অন্তান্ত নাবপেক্ষ) অধিষ্ক স্থলভ | এই সাব প্রস্থত করিবার 





(৯) যবক্ষারজ।ন, অঙ্গীর অয় ইত্যাদি । 


৬০ কৃবি-শিক্ষা। 


জন্য গোশালার নিকটে ৫। ৬ হাত গভীর কৃপের স্তার় একটা 
গর্ভ খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। এঁ গর্ভের তলভাগে এরঁটেল মাটা 
দিপা উত্তমরূপে ছুরমুন্ করিতে হয়। গোশালার যাবতীয় 
গোমুত্র ইহাতে গড়াইয়! আসিতে পারে, এই জন্য গোয়ালের 
মেজের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটা নালা কাটিয়া রাখা আব- 
হ্ক। প্রতিদিন এঁ গর্ভে গোবর, ভন্ম, গোয়াল ও উঠান 
বাইট দেওয়ার আবর্জন! নিঃক্ষেপ করিবে এবং উহাতে জল 
না পড়ে এমত ব্যবস্থা করিবে (২)। ইহ!কে “সারকুড়” 
কহা যাইতে পারে । অভিজ্ঞ কৃষকেরা বলিয়া থাঁকেন, যাহার 
সারকুড় পূর্ণ থাকে, কালে শস্য দ্বারা ত্যহার গৃহও পূর্ণ হয়। 
উহাতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্ৎ চুণ দিয়া নাড়িয়া রাখিতে পারিলে 
ভালহয়। পরে যথাকালে এঁ গর্ভ হইতে সার মাটী তুলিয়। 
শশ্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া জমিতে চান দিবে। এই মাটী শস্ত 
বপনের কিছুকাল পূর্বে ক্ষেত্রে প্রদান করিলে বাষু হইতে 
উদ্ভিদ-পোষণ কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করিবার অবসর পায়। 
কিন্ত এ মাটী হইতে আবার কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ 
বাম্পাকারে উড়িয়। যাইতেও পারে । বোধ হয়, এই কারণেই 








(২) ইউরোপের কোন কোন কৃষক গোঁও অশ্বশালার মধ্যেই সার ছড়া, 
ইয়া রাখেন | তাহী ক্রমাগত পশুগণের পদাধাঁভে জমাট বাঁধিয়া যাঁয়। এ 
সারের বেধ কখন কখন চারি ফুটেবও অধিক হইয়। থাকে । তাহাতে 
পশুগণের ক্ষোন অনিষ্ট হয় না; অথচ সার উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাঁকে। বাহার! 
সার ভ.পাঁকার করিয়া! রাখেন, তাহার] উহার উপর এমন সকল পদার্থের 
আবরণ প্রদান বরেন, ধাহাঁতে সারের কোন হানি না হয়। কোন ফোম 
স্থলে প্রায় "সাঁর কুড়ের” প্রণালীতেই রাখা হইয়া থাকে। 
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“কুবি পবাশবে" সার হাটা ক্ষেত্রের নিকট পুতিষা রাখিবার 
ব্যবস্থা আছে (১)। 

বঙ্গদেশীষ সম্পন্ন গৃহস্থগণেব পৃঙ্জাব দালানে বা অনধুাষিত 
আবাস গৃহে অনেক গোল! পাষব। বাস কবে। সেঈ নকল 
পায়রার বিউ্| মংগ্রহ কবিলে প্রতিদ্রিম ৮। ১০ সের পাওষ! 
যাইতে পারে । এ পায়রাব ঝিষ্তা, ভাতের ফেণ, ক্ষুদ্র মংস্ত 
এবং খৈল একটা গর্তে বর্ধাকালে পুতিতে হয এবং চাবি পাঁচ 
মাস পবে ভুলিষ! তাহাতে কিছু চুণ ও সোবা মিশাইলে যে 
“সারমশলা” তৈযার হয, তাহাতে দকল প্রকাৰব কলম বাঁধা 
যাইতে পারে। 

সম্প্রতি পুনা শালেব শিল্পবিদ্যালিষেব শিক্ষক ভাক্তাব কুক্‌ 
জাবর্জরনা দগ্ধ কবিয তাহাতে চুণ ও অস্থিূর্ণ মিশাইযা একটী 
উৎকৃষ্ট সাব প্রস্তভেব প্রণালী আবিকাঁব করিয়াছেন। খঁ সাৰ 
দেখিতে ঝামার স্তাঁয়। উহা! এদেশের কোন্‌ কোন্‌ শশ্কেব 
উপযোগী, পরীক্ষ! কব! আবশ্যক । 





(১) “রৌদ্রে ংশোধ্ তৎসক্ধং কৃত্বা গুওক কপিণং 1 
ফান্ধান প্রতি কেদাবে গন্ত" কৃত্ব। নিধাপযেৎ॥ 
ততোবপন কালে তু বধ্যাৎ সার বিমৌচনং। 
বিনা পাবেণ যদ্ধান্তং বদ্ধতে ন ফলত্যপি ॥” 
মার সকল মাঘ মাসে রৌদ্র শু ও চূর্ণ কবিধা ফান্ধনে প্রতি কেদারেৰ 
নিকট গর্ভ খনন পূর্ব্বক পুতিযা বাখিবে। পবে বপনেব কিছু পুর্বে ভূমিতে 
ছড়াইয়া দিবে । এইকপে সার না দিলে ধান বদ্ধিত ও ধানে শঙ্ট 


হয় না। 


সারের তালিক। ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


১। জল***...ইহা সমস্ত শস্য ও উত্ভিজ্জের প্রয়োজনীয় । 
সকল প্রকার ভূমিতেই জলের প্রয়োজন । জল, শস্যাদ্দি রোপণ 
ও বপনের পূর্বেও দিতে হয়, পরেও দিতে হয়। শাক কিন্ব 
ফল ফুলের চারায় জল দিবার সময় এরূপ মতর্ক হওয়া! উচিভ; 
যেন জলের বেগে গোড়া বাহির হইয়া না পড়ে । ইহ৷ উদ্তিজ্জের 
মূলে ও পর্বগাত্রে দেওয়া উচিত। ইহার পরিমাণ নির্ণ্ুভ 
হইতে পারে না। কখন অধিক, কখন অল্প প্রয়োজন হয়। 
তবে কৃষককে সতর্কভাবে দেখিতে হয়, যেন জলাতাবে কিন্বা 
জলের আধিক্যে বৃক্ষাদি না মরিয়া যায়। ইহার মূল্য প্রায় 
লাগে না) তবে সময় ও স্থল বিশেষে জলের খাজনা ও জল 
সেচিবার মজুরি কিয়ৎ পরিমাণে লাগিয়া থাকে । 

২। চুণ***ষে সকল জমিতে অধিক আগাছা জদ্মে 
এবং সহজে নষ্ট হয় না, সেই সকল জমিতে চুণ দিতে হয়। 
ইহা বপনাদির অনেক পূর্বে চূর্ণাবস্থায় জমিতে ছড়াইয়। 
দিতে হয়। বিঘা প্রতি ১*।১৫ সের চুণ লাগে) উহ্নার 
মূল্য ।৮* ছয় আনার বেশি নহে। অধিক পূর্বে ভূমিতে 
চুর্ণ না দিলে উহার ঝাঁজে ভাল শশ্তও নষ্ট হইয়া যাইতে 
পারে। 

৩। অস্থিচর্ণ,** ইহা আটাল মাটীর বিশেষ উপযোগী ; 
বপনাদির অনেক পুর্বে দিতে হয়। সচরাচর ইন্ষু-ক্ষেত্রে এই 
সার দেওয়া হয়। ইহার পরিমাণ ও হুল্যের নিণয় হইতে পারে 
না। হাড় কুড়াইতে এবং বড় বড় হাঁড় ভান্দিয়। কুচি করিতে 
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কিছু খবচ পড়ে । বোধ হয় এক টাকা ব্যরেই এক বিঘ। জমিতে 
হাড়ের কুচি দেওষা হইত্রে পারে! 

৪ | খল .....ইহা! গুঁড়া কবিষ| আলু, কোপি, পাট, 
ইচ্ছু ইত্যাদির জমিতে বপনাদিব পূর্বে ও পরে মধ্যে মধ্যে দিতে 
হয়। খৈল মাটীব অধিক নীচে ন1 পাড। প্রা সকল প্রকার 
ভূমিতেই খৈল দিতে পারা যায। ইহা নানা প্রকাব। 
প্রতি বিঘাক় অন্যান ১/* মণ লাগে। তাহার গড়মূল্য ১২ 
টাকা । 

৫। গোবর ....**্ধান্ত, বাঙ্গাআলু, শাকআলু, পাট ইত্য।- 
দির ভূমিতে দেওয! যাষ। গোবব পৃথক স্থানে পচ- 
ইয়! শুষফ কবত বপনাঁদিব পুর্বে জমিতে দিতে হয়। ঢাল 
জমিতে গোবব বাঁখিলে তাহার যে বস গডাইযা আসে, 
সেই রস চাঁবা গাছেৰ গোঁড়া দিতে হয। প্রতি বিঘাষ ২০/ 
মণ গোবব লাগে। উহ্বার শুন্য ॥* আট আন! এবং ইহ! 
অন্ত স্থান হইতে আনিয] ক্ষেত্রে দিতেও আব ।* চাবি আনা 
খরচ পড়িতে পাবে । 

৬। অন্তান্ত পশুব মল * ***অশ্বেব মল, বাঁশ, নাবিকেল, 
থেজুব, ন্ুপারি ইত্যাদির মূলেব কিঞিৎ নিষ্ে দিতে হয়। 
মেষ, ছাগ, শৃকর ইত্যাদির মল যে সেশস্তেব ক্ষেত্রে দেওয়া 
যাইতে পাবে। বিঘ! প্রতি $ দকল মলের ২ মণ হইতে ৪ মণ 
প্ধ্যস্ত দেওয়া যাষ। উহা! বপনাদির পুর্ব্বে জমি প্রস্তত 
করিবার কাঁলে দিতে হয়। উহার খরচ বিঘা প্রতি বোধ 
হয় ১৯ এক টাকার বেশি পড়ে না। 

৭1 মৃত্র....."নকল প্রকার জন্রই মূত্র উত্তম সার । 


৬৪ কৃষি-শিক্ষা। 


কিন্তু উহা পৃথক স্থানে অনেক দিন পচাইয়! চতুণ্ডণ জলের 
সঙ্গে মিশাইয়। চারা গাছের গোড়া খু'ড়িয়! ঢালিয়! দ্বিতে 
হয়। প্রতি গাছের গোড়ায় /॥* সের হিসাবে দিলে বিঘায় 
১২ এক টাঁকা1 খরচ পড়িতে পারে । 

৮ | পলিমাটা......আলু, কোঁপি, তামাক, শরীকআনুং 
কচু প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট শস্তে এবং বাশ, নারিকেল, গুবা- 
কারি ফসলে দেওয়া যায়। বপনাদির অনেক পূর্বে দিতে 
হয়। এই সারের মূল্য প্রাযই দিতে হয় না। ক্ষেত্রের 
নিকটস্থ বিল খালাদি হইতে তুলিয়া লইতে পারিলেই হয়। 
ন্যুনাধিক ২২ ছুই টাক খরচ করিলে যত মাটী উঠিতে পারে, 
এক বিঘা! জমির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। 

৯।  বোদমাটী......আজ, কীটাল, নারিকেল, লিচু, 
কল", কার্পাস ইত্যাদি যাবতীয় বড় বড় বৃক্ষা্দির পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । বৃক্ষাদি রোপণের পূর্বেই এই সার দিয়া জমি 
তৈয়ার করিতে হয়। বিঘা প্রতি ইহার পরিমাণ পলিমাটার 
অপেক্ষা অল্প, কিন্তু খরচ উহারই তুল্য। 

১*। ফামাটী......ইহ! প্রায় সর্বপ্রকার শাক ও শস্যের 
পক্ষেই উপযোগী। ক্ষেত্রে দেওয়ার নিয়ম ঠিক গোবরের 
স্যায়। বিঘা প্রতি ১০ মণ হইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু উহার 
খরচ প্রায় তিন টাকা পড়ে। 

১১। ছাই.....*ভামাক, ধান, মানকচু ইত্যাদি শঙ্তে 
দিতে হয়। তামাক ও ধানের জমিতে অন্যাঁন্ত সারের সঙ্গে 
মিশ্রিত করিয়া) পূর্বেই দিতে হয়। মানকচুর গাছ যত বড় 
হইষে, তই উহার গোড়ার ছাই উচু করিয়া দিতে হয়। 
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ছার মূল্য প্রায়ই লাগে নাঃ বাড়ী হইতে ক্ষেত্রে লইয়া 
ধাইতে যে কিছু খরচ পড়ে । তবে ছাইগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ 
নাঁকরিয়! যু পূর্বক রাখা আবশ্যক । 

১২। লবণ বা সোরাঁ.....*অন্যান্ভ সারের সহিত মিশ্রিত 
করিয়! ভামাকের জমিতে বিঘা! প্রতি ৫৬ সের পরিমাণে দিতে 
হয়। যে যবক্ষারজান পদার্থ উদ্ভিদের জীবন স্বরূপ, উদ্ভিদ 
খাটী সোরা হইতে তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে । 


দ্বাদশ পাঠ। 
শস্ত পধ্যায়। 


কষি কার্য সম্পা্নে কৃষককে যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে 
হয়, তন্মধ্যে ভূমি, সার, পাইট ও শশ্য-পর্ধ্যা় এই চারিটী 
প্রধান। প্রথমে তিনটার কথা অন্তান্ত পাঠে বিবৃত হইয়াছে, 
এই পাঠে কেবল শশ্যপর্য্যায় সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইবে । 

যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্দিষ্ট আছে, 
তেমনি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্দি আছে । উদ্‌- 
ভিদ্রগণ মৃত্তিকা ও বানু হইতে মূল, পত্র ও নবীন ত্বক দ্বারা! সেই 
সকল থাদ্য আহার করিয়া! জীবন ধারণ করে। উতদ্ভিদ্গণ মূল 
ও পত্র দ্বার! কিরূপে আহাব গ্রন্থ ও পরিপাক করে এবং সেই 
সকল খাদ্য উদ্ভিদ শরীরে কিন্ধপে পরিচালিত হইয়া তাহাদের 
দেহ পোষণ করে, তাহা “সার” ও “গাইট” নামক পাঠদযে, 
বিশেষতঃ “কৃষি-বিজ্ঞান” নামক পাঠে সবিশেষ বিবৃত হুইয়াছে। 


৬৬ কৃবি-শিক্ষা। 
যেমন রেশমকীট বা পলু পোকার খাদ্য তৃতপাতা  তুতপাত। 
পূর্ণ পাত্রে পলু পোকা ছাড়িয়া দিলে তাহারা কিয্নৎকালের যধ্যে 
তুতপাতা ভোজন পূর্বক পাত্র শুন্য করিয়া ফেলে, তেমনি 
যে ক্ষেত্রে ধান্য বপন বা রোপণ করা হয়, নেই ক্ষেত্রে ধান্যের 
যে খাদ্য আছে, তাহাও ছুই তিন বর্ষে নিঃশেন হইয্া যায়। 
কোন ভূযিতে ষে কোন ফদল প্রথম বর্ষে যেমন হয়, দ্বিতীয় 
বর্ষে তেমন হর না, তৃতীয় বর্ষে তদপেক্ষা মন্দ হয়, চতুর্থ বর্ষে 
হয়ত মোটেই হয় মা। 

এক ভূমিতে কোন ফসল প্রতিবৎসর সমান হয় না, এতব্বটী 
আমাদের দেশের কৃুষকগণ জ্ঞাত আছেন; এই জন্য তাহারা 
কোন ভূমিতে কোন শগ্ত ছুই তিন বৎসর করিয়া কিছুকাল সেই 
ভূমির চাস আবাদ বদ্ধ রাখেন। কিন্তু অনেক কৃষকের ইহ] 
জানা নাই যে? সেই ভূমিতে ছুই তিন বৎসর অন্তর শশ্য বদৃ- 
লাইয়। দিলে চিরকালই মমান ফলল হইতে পারে, ভূমির 
চাস. আবাদ বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ ক্রমশঃ 
লোক সংখা।র বৃদ্ধির জন্ঠ ভূমির পরিমাণ অপ্প হওয়ায় এবং 
বিদেশে শস্য চালানি জন্ত অধিক শম্য উৎপাদনের প্রয়োজন 
হওয়ায় এখন আর কোন আবাদি জমির আবাদ বন্ধ রাখিবার 
যো নাই। এখন হয়“শস্য পর্যায়” প্রণালী অবলম্বন পূর্বক, 
না হয়, ভূমিতে স।র দিয়] প্রতিবৎসর অবাধে আবাদ চালাইতে 
হইবে । ঢাক] বরিশাল অঞ্চলের কুষকগণ কিয়ৎ পরিমাণ্দে 
এঁ প্রণালী অবগত আছেন। 

ভূমিতে সার দিয়া প্রতিবৎ্সর আবাদ চালান অপেক্ষা 
“শস্য পর্ধ্যায়” গ্রণালী অবলঘ্ধনে কৃষকের অনেক ম্মুবিধা 
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আছে। প্রতিবৎসর ভূমিতে সার দিতে ব্যয় আছে; শস্য 
পর্ধ্যায়ে আাবাদ খবচ এবং প্রথম প্রথম ছুই তিন বৎনর নুতন 
শস্যের বীজ ক্রয় ব্যতিরেকে অন্য আর কোন ব্যযই নাই। 
তবে যে লকল কৃষকের কৃষিক্ষেত্র এমন স্থানে অবস্থিত। যেখানে 
নদীর বার্ষিক প্লাবনে ক্ষেত্র প্লাবিত হয়, সে সকল ধক নার 
দিবার ব্যয় শ্বীকার ও শশ্য পবিবর্তন ন। করিয়াও প্রতিবৎমর 
একই ফমল সমান পবিমাণে পাইতে পারেন। কেনন! নদীর 
প্লাবনে উদ্ভিদ পোষণ বিবিধ সার অনায়াধে ক্ষেত্রে আসিয়া 
সঞ্চিত হয় । এরপ স্ুবিধ! অল্প কৃষকের ভাগ্যেই ঘটিয়! খাফে; 
কেবল আফবিকাব অন্তর্গত নীল নদেব তীরবর্তী কুষকগণকে 
বিধাতা এ বিষষে চিবভাগ্যবান্‌ কবিয়ী রাখিয়াছেন। আবার 
হয়ত, তাহাদেব অন্ত কোঁন বিষযে এমন অন্নুবিধ। আছে, 
এদেশীয় কৃষকগণকে তাহা! স্বপ্নেও ভোগ করিতে হয় না। 
ভারতে যে, এ প্রকুতিব নদী ও চিরোর্বর কেদার থও সকল 
এক কালেই নাই, তাহা নহে। 

, এই সঙ্গে আব একটী বিষয় জান! কষকগণের নিতান্ত 
আবগ্তক এবং এই পাঠেব মধ্যে সেই কথাটী বিশেষ 
মনোযোগার্হথ। কিন্তু ছুঃখের বিবয় এই উহা আমবাও ভাল 
জানি নাঃ তবে যতদুর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহ! 
অবশ্তই বলিয়। দ্বিব। কোন্‌ উদ্ভিদের দেহ পোষণ বিষয়ে কোন্‌ 
উদ্ভিদ সহকারী; কোন্‌ উদ্ভিদের পূর্ব্বে বা পরে কোন্‌ উদ্ডিদ্‌ 
বপন বা রোপণ কবিলে অন্ঠোন্যের সাহায্য হয়, এই তত্বগুলি 
জানিয়া "শন পর্য্যাক্স” করা বড়ই লাভের বিষয়। উহার 
একটা স্থল নিয়ম এই, যদি কোন ক্ষেত্রে গচ্ছমূল বিশ উদ্ভিদ 


৬৮ কুষি-শিক্ষা। 


ছুই তিনবর্ষ জন্মিয়া তাহার ফলন কম হইয়া ধাকে, তর্বে 
ত্বৈভাগিক মূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ সেই ক্ষেত্রে বপন বা রোপণ 
করিলে, তাহ! আবার তিন চারি বৎসর ধরিয়! উত্তমরূপে 
হইতে থাকিবে। কেনন! গুচ্ছমূল মাটীর অধিক নিযে যাইতে 
পারে না, যেমন ধান্য, যব, গম, জৈ, মটর, মস্থুর, কড়াই, মুগ 
ইত্যাদি। ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়! মৃত্তিকার উপরিভাগকে 
সারশৃন্য করিয়া ফেলে। দ্বৈভাঁগিক মূল মৃত্তিকার অনেক 
নিয়ে গমন করিতে পাবে । যেমন অরহর, কার্পান, পাট, নীল, 
ভূত, চা ইত্যার্দি। এইরূপ ফপল তিন চারি বৎসর হইলে 
পুনরায় পূর্ব ফসল সেই ভূমতে হইতে পারে। 

যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নব শ্ব কুচি অন্ুদারে আহার করিয়! 
থাকেন, উদ্ভিদ্গণেরও সেইরূপ আহাব বিষয়ে বিভিন্ন 
রুচি। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দিভিদ্‌ ভিন্ন ভিন্ন আহার গ্রহণ করে। 
ধান্ত , গম, যব জৈ প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদ যাহা আহার 
করে; মটর, ছোলা, অরহর, মুগ প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদ 
তাহ! আহার করে না। যবক্ষাবজান সকল জাতীয় উদ্তিদ্‌ই 
অল্পবিস্তর পরিমাণে আহার করিয়া থাকে । অতএব ছুই তিন 
বর্ষ অস্তর এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া চান আবাদ করিতে পারিলে 
বিনাসারে বা অল্প পারে, এক ক্ষেত্রে চিরকালই আবাদ 
চলিতে পারে । বর্তমান কালে এইরূপ প্রণালীতে চাদ আবাদ 
করা, নিতান্ত আবস্তক হুইয়। উঠিয়াছে। 





ত্রয়োদশ পাঠ। 
পাইট। 
উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিষয়ে মৃত্তিকা, জল, বায়ু 
উত্তাপ ও আলোক এই গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে 
সকল পদার্থের (১) সাহায্যে উদ্ভিদ জশ্মিতে ও বাচিয়া 
থাকিতে পারে ; জল, বামু ও মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থ 
আছে বটে? কিন্তু তাহারা সর্ব! উদ্ভিদের পোষণোপযোগী 
অবস্থায় থাকে না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সকল পদার্থ 
উত্তির্দের পোবণৌপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উত্ভি্ুগণ 


উত্তম রূপে বদ্ধিত হইতে পারে, তাহার নাম পাইট। 
এদেশে বৈশাখ হইতে ভাত্র মাসের মধ্যে যত বৃষ্টি 


পতিত হইয়া ভূমিকে রসাইয়! ফেলে, কার্তিক মাস পর্যান্ত 
ভূমিতে সেই রস থাকে । এই জন্য কোন নূতন ভূমিতে শস্তাদি 
জন্মাইতে হইলে হেমন্ত খুতুর মধ্যে সেই ভূমি কোদাল দ্বার! 
কাটিতে হয়। এই সময়ে বর্ষার প্রাছুর্ভাব না থাকায়, ভূমির 
উপরিস্থ ঘাস ও আগাছা সকল মাঁটার নীচে পচিয়া ভূমির 
তেজ বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত শীত কালের শিশির সেই মাটার 
নহিত মিশিয়। মাটীকে কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল ও উর্ববরা করিয় 
দেয়। ভাহার পর যখন জল হইবে, তখনই “যো” দেখিয়! 
জমিতে চাঁন দিবে । কুষি-পরাশরে ভূমিকর্ষণ বিষয়ে এইরূপ 
ব্যবস্থা আছে। যথা 





০) অস্জান, অঙ্গার অস্্, যবক্ষ।রজাল য়্যামোনিয়া, উদজান, পটাস, 
ফন্ফরিক অস্্, চুণ, ইত্যাদি । 


5 কষি-শিক্ষা। 


“হৈমন্ডে কৃষাতে হেম বসন্তে ভাঅবৌপ্যকং 
ধান্' নিদাঘকালে তু দারিপ্রযন্ত ঘনাগমে |” 
হেমন্ত কালে ভূমি কর্ষণ করিলে নোণী ফলে, বসন্তে তান 
ও রৌপ্য, এবং গ্রীষ্মে ধান্য ফলে ; কিন্তু বর্ষায় কর্ষণ করিলে 
কেবল দারিদ্র্য উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা হেমন্ত ও বসজ্ত 
গ্কতুতে ভূমি কর্বণই প্রশন্ত দেখা যাইতেছে। যখন মৃর্তিকার 
এরূপ অবস্থা হয় যে, তাহাতে রস আছে, অথচ খননকালে 
লাঙ্গল কিম্বা কোদালে মাটা জড়াইয়। লাগে না, মাটীর তাদৃশি 
স্কাবস্থাকে “যে” কহে। 
জন উডিদের পক্ষে এত উপকারী, তথাপি মূলে জল 
বমিলে গীছের অনিষ্ট হয়। এই জন্ত যাহাতে তরুমূলে 
জল বদিতে না পাধ, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। শ্রীক্সণ 
কালে যখন তরুমূলে ভলসেকের প্রয়োজন হয়, তখন বিবে- 
চনা পূর্বক জল দেওখা উচিত । পূর্বাহ্ন কিশ্বা অপরাহ্ন 
ভির অন্য সময়ে জল দিলে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে । 
শুদ্ধ মৃত্তিকায় জল শোধিত হইয়! মাটীযে সরম হয়ঃ উদ্ভিদ, 
মুল দ্বার। সেই রস পান করিয়া বর্ধিত হয়। বৃক্ষের কাও, 
শাখা, প্রশাথা বা পত্রে জল দিলেও কিয়ৎ পরিমাণে উপ- 
কার হইয়া থাকে । তন্মধ্যে পত্রে জল দেওয়ায় বিশেষ 
উপকার হয়, কারণ পত্রই উদ্ভিদের প্রধান ইন্ডিয়। জল 
দ্বারা উহার উপরিস্থিত ধুলি ধৌত হইয়া! উহার গাত্রস্থ ছিব্র 
সকল পরিষ্কৃত ও উহা দ্বারা বাঁযুস্থ পৌষক পদার্থ (১) 
শোধিত হইয়া! থাকে । 
(১) অঙ্গার, র্যামোনিধা, উদজান, যবক্ষরজান, ইত্যাদি । 


ভ্রয়োদশ পাঠ। 4১ 


জল উদ্ভিদ'পোষণ দ্রব্য সকলকে তরল করিয়া? উদ্ভিদের 
গ্রহণোপযোগী করিয়। দেয় । জল গাছের নিতান্ত গোড়ায় ন! 
দিয়া একটু দূরে দিতে হয়, কাবণ গাছের সৃক্ম শুক্ম মূল সকল 
একটু দুরে থাকে এবং সেই সকল মৃলই মৃত্তিকার রস 
শোধণে অধিক সক্ষম । তদ্যতীত অধিক মৃভিক] ধৌত হইয়া 
যে জল আসে, তাহা উদ্চিদের অধিক পুষ্টিকর । সুক্ম সুক্ম মূস 
সকল দূরে থাকে বলিয়া গাছ, এক স্থান হুইতে স্থানান্তর 
করিবার কালে, পাছে এ সকল হুস্ম মূল নষ্ট হয়, এজন্য 
গোড়ায় বেশি মাটী রাখা উচিত । যখন কোন গাছ, 
স্থানাস্তর করিবার জন্য তুলিতে হয়, তখন চারিদিক যেমন 
খুঁড়িবে, শুরা কলার খোলা কিন্বা৷ চট. দ্বারা অমনি মাটী 
শুদ্ধ গোড়া বাঁধিতে থাকিবে । এই রূপে মাটীর ভিতর 
হইতে গোড়া বাঁধিয়। তুলিলে সে গাছ কখনই মরিবে না। 
বর্ধা, শরৎ ও বসস্ত এই তিন খতুতেই উদ্ভিদ স্থানাত্তর 
কর! যাইতে পারে । শরতে স্থানাস্তরিত বৃক্ষাদি বাড়ে না, 
যেমন তেমনই থাকে । অনেকে মনে কবেন, যত বেশি 
গর্ভ করিয়া চারা পোতা যায়, ততই তাল; কিন্তু সেটা ভুল। 
মূলের সীমী অতিক্রম করিয়া! গাছ পুতিলে অধিকাংশ 
উদ্ভিদের অনিষ্ট হয়। 

জমিতে চাস দিলেই মাটী আল্গ! হইয়া! শুকাইতে থাকে। 
এ শিথিল ও সছিব্র মৃত্তিকার মধ্যে বাঁযু প্রবিষ্ট হয়। মাটী 
যত শুফ হইতে থাকে, বাুমধ্যস্থ উদ্ভিদের পোষণোঁপ- 
যোগী বিবিধ পদার্থের (১) সছিত বায়ুর রস শু মৃত্তিকা! 








(১) অগ্জান, উদজান, য়্যামোনিয়া, য্বক্ষাবজান প্রস্ৃড়ি। 


৭২ ক্ুষি-শিক্ষা। 


দ্বারা ততই আকৃষ্ট ইইতে থাকে । শু মৃতিকা দারা জল ও 
বামুস্থ পদার্থ সকল আকৃষ্ট হওয়াই, স্ৃত্তিকার স্বাভাবিক 
উৎপাদিকাঁ শক্তি প্রাপ্তি বিষয়ক অদ্বিতীয় কারণ। এই 
জন্ঠ, ভূমি যাহাতে উত্তম রূপে শুকাইতে পারে, কৃষকের 
তৎপক্ষে সর্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই কারণেই উদ্‌- 
ভিদ মূলের মৃত্তিক| মধ্যে মধ্যে পরিফাঁর করিয়। খুঁড়িয়৷ দিতে হয়। 
নিড়ান, কাড়ান, বিদা দেওয়৷ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা এঁ উদ্দে- 
শ্তই সিদ্ধ হয় | উপরিস্থ বায়ুর রস আকর্ষণ বিষয়ে মৃতিকার 
শুফত। যেমন উপযোগী, ভূমির নিয্স্থ রনাকর্ষণ বিষয়ে মৃত্তি- 
কার চুর্ণতা ও সছিদ্রতা তেমনি উপযোগী । উদ্ভিদের মূলশ্থ 
মৃত্তিকা চিনির স্ায় চূর্ণ করিয়া দিলে দীর্ঘকালব্যাপী অনা- 
বৃষ্টিতেও উদ্ভিদের হানি হয় না। কেননা! মৃতিকার সক 
ছিদ্র দিয়া কৈশিক আকর্ষণ প্রভাবে ভূমির নিয়স্থ রস 
উপরে উঠিয়। সন্ মূলের অগ্ভাগস্থ মৃতিকা আর্দ্র করিয়! 
দেয়। “কুষিবিজ্ঞান” পরিচ্ছেদ মনোযোগ পূর্বক পাঠ করিলে 
এই সকল বিষয় উত্তমন্ধপে বুঝিতে পারা যাইবে । বৃক্ষ সকল মূল 
দ্বার! মৃত্তিক1 হইতে যেমন নানাবিধ পদার্থ শোষণ করিয়া] আপ- 
নার পুষ্টি সাধন করে, পত্র ও ত্বকৃ দ্বারাও বাঁছু হইতে কোন 
কোন পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে (১)। ইহা ব্যতীত প্রাণিসদৃশ, 
উত্ভিদেরাও পত্র ও ত্বকৃস্থিত ছিদ্র দ্বার! বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া 
থাকে। জতএব যাহাতে গাছের গোড়ায় এবং সর্বাক্ষে উত্তম 

€১৯) উদ্ভিদ্গণ পত্ঞাদি দ্বারা! বাযু হইতে অঙ্গারাম্ বাষু খ্রহণ 


করিয়া তন্মধাস্থ অন্জান ত্যাগ পূর্বক অঙ্গার মাত্র গ্রহণ করে। অঙ্গার 
উদ্ভিদের একটা প্রধান উপাদান। 
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রূপে বাতা লাগিতে পারে, তাঁহার ব্যবস্থা! করিয়! দেওয়া 
উচিত । 

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বর্ধন বিষয়ে উত্তাপের বিশেষ প্রয়ো” 
জন আছে। তাপ বাু কর্তৃক শিখিল মৃত্তিকাঁর মধ্যে সধশলিত 
হইয়া উদ্ভিদের উপকার করে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর 
বা কুম্থযোদণম হইতে বীজের পরিপক্কাবস্থা পর্য্যস্ত অতি অল্প 
পরিমিত তাঁপের প্রয়োজন হয়, কতকগুলি উদ্ভিদের জীবন ও 
বর্ধন বিষয়ে অত্যধিক তাপ আবশ্তক এবং আর ককগুলির 
পক্ষে এই দুই সীমার মধ্যবত্তর্ণ তাপের প্রযোজন হয়। উষ্ 
স্ৃত্তিকাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ উপকারী । কৃষ্ণ বর্ণ 
মৃত্তিক সচরাচর অধিক তাপ আশোষণ করে, এই জন্য উক্ত- 
বিধ মৃত্তিকায় উদ্ভিদ উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায়। বীক্তের উপরিভাগ 
পচিয়া ও ফাটিয়া যে অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহা ভাঁপেরই কার্ধ্য। 
ক্ণপ ভিন্ন বৃক্ষমূল, মাটী হইতে উত্তমরূপে রস শোষণ করিতে 
পারে না। কারণ উত্তাপ লাগিলে বৃক্ষের পত্র ও ত্বকৃ দ্বার। 
অভ্যন্তরস্থ রস বাষ্পাকাবে নির্গত হয়। তাহাঁতেই উদ্ভিদের 
আভান্তরিক রসের পরিপাক হয় গ্রীম্মকালের মধ্যাহ্ছে কোন 
কোন উদ্ভিদের পত্রাবলী সঙ্কুচিত হইয়! পড়ে; পত্রস্থ ছিদ্র 
দ্বারা অধিক পরিমাণে বাম্প নির্গম, তাহার কারণ। পত্রাদি 
দ্বারা যত অধিক পরিমাণে বাষ্প নির্গত হয়, মূল দ্বারা ততই 
মৃত্তিকারস আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদের পোষণ করে। অতএব 
যাহাতে উত্ভিদের সর্ধাঙ্গে উত্তমরূপে তাপ লাগিতে পারে, 
তদ্বিষস়্ে কৃষকের বিশেষ দুটি রাখা উচিত। “আওতায়” যে 
গাছ পালা ভাল হয় না, ইহাও তাহার একটী কারণ। আমা» 

৭ 


৭৪ কৃষি-শিক্ষা | 


দের সংস্কার আছে হলুদ, আদা, আনারস প্রভৃতি “আওতা” 
ভিন্ন হয় না। পরাক্ষ! দ্বার! জান] গিয়াছে, এ সকল গাছ 
আওতায় হইতে পারে, কিন্ত অনাবৃত স্থানে তদপেক্ষা ভাল 
হয়। যদি এমন বুঝায় যে, উত্তাপের অগ্লতায় কোন উদ্ভিদের 
অবস্থা মন্দ হইয্লা আসিতেছে, তাহা হইলে একপে উহ্নার 
গোড়া খু'ড়িয়া! দেওয়া উচিত যেন, মূলে রৌদ্র লাগিতে পাবে | 
আর & উদ্ভিদের কতকগুলি পত্র ন্ট করিয়! দিবে । এক মাঁদ 
এই্রূপে রাখিয়! মূল সারপূর্ণ করিয়া জল সেচন করিবে । 
আর যর্দ তাপের আধিক্যে অনিষ্ট হইতে থাকে, তাহ! হইলে 
গোড়ায় অধিক পরিমাণে মাঁটী ও খড় দিয়া জল সেচন করিবে। 
আলোক (১) ভিন্ন উদ্ভিদ রসের পরিপাক, উহাতে কাষ্ঠ 
ংস্থান এবং উহার মধ্যে রলসঞ্চাবাদি কার্য জ্ুচাকরূপে 
নির্বাহিত হয় না। অন্ধকারে কেবল স্ন্দরকপে অঙ্কুর নির্গত 
হইতে পারে । অনেকে দেখিযাছেন, যে সকল তরু কিন্বা] 
লত1 আলোক পায় না, তাহারা শাদা ও অশক্ত হইয়া থাকে । 
অতএব যাহাতে উদ্ভিদ্গণ বিশিষ্টরূগে আলোক পায়, তাহার 
উপায় কর! উচিত। যে সকল বৃক্ষ আলোকে উৎপন্ন হয় না, 
তাঁহ। জ্বালানির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে । আলোকের 
সহিত উঠিদেব স্বদ্ধ বিচিত্র । সকল উদ্ভিদই যে উদ্ধা গমন 
কারবার চেষ্টা করে, আলোকাকর হুর্ধ্যই তাহার কারণ। 


(১ আলোকে অন্প-অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার ও অশ্নজান পৃথক্‌ হইয়া 
থাকে । আলোক ভিন্র উদ্ভিদ হরিতবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। অন্ন-অজ[রক 
বাস্পের উক্ত বিধ বিভাগ রাত্রে হয় ন!। 
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যদি তরু কিন্বা! লভার অধিক পরিমাণে শাঁখ। ও পত্র থাকে, 
তাহা হইলে গাছের ফলোৎপাদদিক শক্তি জন্মিতে বিলম্ব হয়। 
এই জন্ত কতকগুলি অনাবশ্যক শাখাদি কাটিয়া! দেওয়া উচিত। 
করেকটা যাত্র পত্র রাখিয়া অবশিষ্ট শাখা পত্র ও ফুল ভাঙ্গিয়! 
না দিলে তামাক ত হইতেই পারে ন।। এইরূপ কার্ধ্য দ্বারা 
উদ্ভিদ শীঘ্র দতেজে বাড়িয়া উঠে। 

শস্ক্ষেত্রের চারা সকল অতিশয় ঘন হইলে উপযুক্ত রূপ 
বাষু আলোকাদির অভাবে ক্ষেত্রের অনি হইতে পারে। 
এই জন্ত কতকগুলি গাছ মারিয়া! ফেলা উচিত । কুষকেরা 
বিদা, বাঁশি প্রভৃতি দ্বারা ধান্-ক্ষেত্রে এ কার্ধ্য করিয়া থাকে। 

কোন তরু কিন্বা লতাদি, শাখ! পল্লবে অধিক সতেজ 
হইয়াছে অথচ ফুল ও ফল হুইডেছে না, এমন অবস্থায় কোন 
শাখার এক স্থান অল্প পরিষাণে ছেঁচিয়া কিন্বী মচকাইয়! 
দিলে, $ শাখায় অচিরকাঁল মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে । 
যে গাছে বেশি ফল হয়, তাহার কতকগুলি ফল ভাঙ্গিয়া 
দিলে, অবশিষ্গুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও ন্ুম্বাদ হয়। 

এরূপ শুন গিয়াছে এবং কোঁন কোন পুস্তকেও পাঠ 
করা গিয়াছে যে, মুকুলোদগম কালের অগ্রে বৃক্ষের কাগুপরি- 
ধিশ্থ ত্বক ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণে তুলিয়া ফেলিলে ফলের সংখ্যা 
ও পুষ্টতা অধিক হইয়া] থাকে। 

উদ্যান বা শশ্তক্ষেত্রে যাহাতে পাঁভাল-ফৌড়, বেঙের 
ছা গ্রভৃতি উদ্ভিদ না জন্মে তদ্িষয়ে কৃষকের দুট্টি রাখ! 
উচিত কারণ ভূমিতে উদ্ভিদের পোষণকারী যত প্রকার 
সাষশ্ী থাকে, উ কত জাতীয় উদ্ভিদ তাহার সমুদায়ই আম্মসাঁৎ 


গত কৃষি-শিক্ষা । 


করিস! কেলে, এই জন্য ক্ষেত্রুস্থ অন্ান্ত প্রয়োজনীয় বৃক্ষার্দি 
নিস্তেজ হইয়! পড়ে । 


চতুর্দশ পাঠ । 
প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কিরূপ? 

ধান্ঠ, গম, কার্পাস, নীল, তত, ইচ্ছু, খর্জ,র, পাট, আলু, 
হরিস্রা, আদা, পলা, তামাক ইত্যাদি এদেশের প্রধান 
লাগজনক শন্ত। ভারতবর্ষে যত প্রকার শস্য আছে, সমন্তের 
আবাদ প্রণালী ও লাতের হিশাব এ গ্রস্থে দওয়া সম্ভব নহে। 
বেধে সকল শন্তের আবাদ ও লাভের হিসাব এ দেশে 
লাধারণত: জানা নাই, এ গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহাদিগেরই বিৰরণ 
প্রদতত হইবে । এই পাঠের মধ্যেই খজ্জ্রের বিষয় লিখিত হইল । 

সকলেই জানেন খেজুর গাছের চাস আবাদে লাভ আছে। 
লোঁকের বাড়ী, বাগান ও পুষ্করিণীর ধারে আপনিই খেজুর গাছ 
হইয়] থাকে। কোন কোন স্থলে বা ছুই চারিটী খেজুরের বাগানও 
দেখা যায় । শীতকালে শিউলিরা সেই সকল গাছ কাটে 
বাকামায় এবং গু$ নাগরি করির। বিক্রয় করে; আমর! 
ইহাই দেখিতে পাই। কিন্তু কিরূপে থেজুর গাছের আবাম 
করিতে হয় এবং কত ব্যয়ে গড় প্রন্তত হইয়া কি লাভ থাকে, 
আমর] তাঁহার হোন ছিসাবই রাখি না। যশোহর প্রদেশে 
কুষকের। যেরূপে খেজুর গাছের আবাদ ও গুড় বেচিয়া লাভ 
করে, তাহার নংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ কর! গেল (১)। 





(১) বিখ্যাত ডেপুটি মাজিষ্টরেট বাবু রামশঙ্কর সেনের সংগৃহীত ষণো- 
হরের স্টযার্টি্ীক্যাল রিপোর্টে ইহার নবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে | 
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প্রাচীন খেজুব গাছের তলায় যে পাকা খেছুব আপনি 
পড়ে, কৃষকেবা তাহা কুড়াইযা আনিযা বাড়ীতে হাপব 
দেয়। চারা সকল বাছির হইলে সর্বদ| হাপবেব জমি 
পবিষ্কৃত রাখিতে হয। তিন বৎসরেব পৰ এ নকল চারা 
সমভূমিতে লইয়া! দশ বাব হাত অন্তবে শ্রেণীবদ্ধবূপে বোপণ 
কবে। ভূমি পবিষ্কাব রাখিবাব জন্য মধ্যে মধ্যে চাস দিতে 
হয়। সাত বৎসবেব মধ্যেই গাছ সকল কাটিবাব যোগ্য 
ছ্য। এক বিঘা জমিতে নুযনসংখ্যায এক শত বৃক্ষ হইতে 
পারে। যে ভূমি উর্ধবা অথচ বর্ষাকালে জলগ্লাবিত 
হয না, তাহাই খেজুব গাছেব পক্ষে উপযোগী । 
জলা বা লোণা জমিতে এ বৃক্ষ উত্তমরূপে হইতে 
পাবে না। 

আশ্বিন মাসই গাছ কাম।নব প্রশস্ত সময়। কান্তিকের 
শেষে বা অগ্রহাযণের প্রথম হইতেও গাছ কাটা ও রপ সংগ্রহ 
আরন্ধ হইযা খাকে। শীতেব নুযনাধিক্য বশতঃ সময্বেব অগ্র 
গম্চাঁৎ হইয থাকে । গাছেব পূর্ব ও পশ্চিম দিকে কাটিতে 
ছয়; কারণ তাহাতে ক্ষত স্থান উত্তম রূপে শুকাইতে পায়। 
ঘবে গ্রাছ ঝটিকাদি কাবণে দিক বিশেষে হেলিযা পড়িলে 
কখন কখন এ ছুই দিকে কাঁটাব ব্যাঘাত হইতে পাবে। 
কিরূপে গাছ কাটে এবং কিরূপে বসজাল দিয গুড় প্রস্তত 
করে, তাহা এ দেশেব অনেকেই অবগত আছেন। একটা 
গাছে নিক্রলিখিত বপ বস পাওযা যাইতে পাবে। গাছ প্রতি- 
দিন কাটিতে নাই; মধ্যে মধ্যে জিবান দিতে হয়। এ ছাড়া 
জত্যন্ত শীত, কোবাসা, ঝটিক! ইত্যাদি কাবণেও কতক কিন 
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গাছ কাট! কামাই যায় ()। এই কারণে অগ্রহ্থায়ণ হইতে 
ফাস্তন পর্য্যস্ত এই চারি মাসে পঞ্চাশ দিনের অধিক গাছ কটি 
হুর না। এপর্ধাশদিনে ৬ মণ রস পাওয়া যায়। দশ সের 
রসে এক সের গুড় হয়, এই হিমাবে এ রসে চব্বিশ সের গুড় 
হইতে পারে। উহার মূল্য ১২ এক টাকা। রস একত্র 
করা এবং গুড় তৈয়ার করায় প্রতি গাছে ।”১০ ব্যয় পড়ে। 
এ হিসাবে প্রতিগাছে ॥/১* লাভ থাকে । ন্ুতরাং এক বিঘ! 
জমির খেজুর গাছে সর্বপ্রকার ব্যয় বাদে ৫০২ টাকা লাভ 
অনায়াসেই থাকিতে পারে। 

যেকার্যে আশু ফল দেখ! ধায় ন|,সে কার্য্যে অগ্রসর 
হইতে এ দেশের অনেকেবই প্রবৃত্তি হয় না। কারণ অদ্য 
বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া আট দশ বর্ষান্তে তাহাব লাভ ভোগ 
করিব, আমাদের এবপ সহিষ্ু্তা হয়না । কিন্তু কৃষি- 
বাণিজ্যাদিতে সহিষুতাই বিশেষ প্রয়োজনীয় । তন্ি্ন এ সকল 
বিষয়ে ফল পাওয়া যায় না। 


পপ 


পঞ্চদশ পাঠি। 
আলু। 
আনু নানাবিধ; তন্মধ্যে এস্থলে গোল আলু বা! বিলাতী 
আলুর বিষয় লিখিত হইবে । যেহেতু এ জানুই একটা 
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(১) ১২৭৯ সালের মাঘ মাসে ঝিনাদহেব মধ্যে কোল ভদ্র লোকের 
গুড়ের কারখানায় কয়েক দিন গুড়ে ভাল দালা বাধে নাই। অনুসন্ধানে 
স্থির হইয়াছে, শীত এবং গাছ কামান অধিক হইলে “রস হান্কা* হয়, তাহাতে 
ড় ভাল হয় না। 


পঞ্চদশ পাঠ। ৭৯ 


প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণ্য এবং লাভজনক শঙ্যা। উহা সর্ব- 
প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে স্বভাবতই উত্পত্র হইত; 
অনধিক ছুই শত বৎলরের মধ্যে উহ! পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত 
হইয়া একটা প্রধান শস্তের মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 

বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্প স্থানেই এই আলুর আবাদ 
হইয়া খাকে । আবার গলার পূর্ব পারে নদীয়। ও ২৪ পর- 
গণাঁর দুই চারি খানি গ্রাম ভিন্ন আর কুত্রাপি উহার আবাদ 
হয়না। এমন লাভজনক ও প্রয়োজনীয় শস্যের আবাদ এ 
দেশের সর্বত্র প্রচলিত না হইবার একটী কারণ এই, অত্রত্য 
কৃষকগণের এইরূপ সংগ্কার আছেঘে, গোল আলুর আবাদ 
সকল স্থানে হইতে পারে না; উহ] যেযে স্থানে হইয়! থাকে, 
সেই সেই স্থানেই হইতে পারে। সকল দেশের কুষকে 
উচ্বার আবাদ না! জানাতেই এরূপ ভ্রমাম্মক সংস্কার উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

আলুর ভূমি বার মেসে” হইলেই ভাল হয়। যে ভূমিতে 
আর কোন শস্তেব আবাদ না করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী 
চাষ দিয় কোন নির্দিষ্ট শন্তের জন্ত রাখিয়া দেওয়া যায়, 
তাহাকেই "বার মেসে” ভূমি কছে। কোন কোন কুষক আলুর 
জমিতে যথাকালে কীকুড়, ভূয়ে শশা, প্রস্ৃতি শস্য উৎপন্ন 
করিয়া লয়। পলিমাটী, রেড়ির খেল, এবং নীলের পাতা- 
পচা এই ভিনটা আলুর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। তন্মধ্যে পলি- 
মাটী সর্বোৎকৃষ্ট । যদি ভূমিতে রীতিমত এ মাটা তোলা 
যায়, তাহা হইলে আর কোন সার না দিলেও চলিতে পারে । 
ভূমির ম্বৃতক1 আটাল হইলে খৈল দিবার বিশেষ প্রস্নোজন 
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হয়। আলুর মা্টা এমন রূপে তৈয়ার করা উচিত যেন, কাশীর 
চিনির ন্তাক্প শল থাকে । পলিমাটী ও জল পাওয়ার ন্ুবি- 
ধার জন্তস আনুর জমি নদী, খাল, বিল, বাঁ পুক্ষরিণীর ধারে 
হওয়া আবষ্ঠক | রাঢ় দেশীয় কৃষকের! আলুর জমিতে বৈশাখ 
মাপে নীল বপন করে। এ নীলের পাত! পচাতে ভূমি বিশেষ 
উর্কারা হয়। অধিকন্ত আবাঢ় শ্রাৰণে এ লীলের গাছ বিক্রয় 
করিব কিছু লাভ করে। 

পূর্বোক্ত রূপে প্রস্তত জমিতে কার্ধিক মাসের প্রথমেই 
আধ হাত আস্তরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আলুর বীজ রোপণ করিতে 
হয়। রোপিত আলুর উপর জলের ছিটা দিবে। যত দিন 
চার বাহির না হয়, তত দিন মধো মধ্যে রূপে ছিটা দিতে 
পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেক শ্রেণর মধ্যে তিন পোয়! ফীক 
থাকা আবশ্যক । চারাগুলি ৬৭ অঙ্গুলি পরিমিত হইলেই 
একবার সমস্ত ক্ষেত্রে জল সেচিয়! দিবে। প্রত্যেক বীজ 
হইতে এক এক গোছা চারা বাহির হয়ঃ এ কল চারার 
মধো যে গুলি নিস্তেজ, তাহা মারিয়া ফেলিবে। তাহাতে 
অবশিষ্টগুলির তেজ আরও বৃদ্ধি পাইবে । পরে যে হইলে 
মাঁটা উত্তম রূপে ধুলাইয়! গাছের গোড়ায় ড়া বাধিয়া দিবে । 
আট দিন অন্তর ক্ষেত্রে জল সেচিবে এবং যো হইলেই গাছের 
গোড়ায় মাটী ধরাইবে। ক্ষেত্রে জল সেচিলেই ফড়ার মাটী 
ঝরিয়া জলে পড়ে ; জল শুকাইয়া গেলে আবার সেই মাটী 
উঠাইয়া! দিতে হয়। ক্ষেত্রের এক পার্খে এক একটী 
প্রশন্ত জলনালী কাঁটিবে এবং শ্রেণীর পার্থ দিয়া শাখানালী 
সকলকে ক্ষেত্রের অপর প্রীস্ত পর্য্যস্ত লইয়া যাইবে । এই 
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সমন্ত জলনাঁলী সমতল হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সর্ধহ জল 
সধ্শলিত হওয়া কঠিন হয় । 

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে একটী বিদাকাটি কিন্বা সেই 
রূপ অন্ত কোন কাটি দ্বারা গাছের গোড়া খু'ড়িয়। সমস্ত আলু 
তুলিয়া! ফেলিবে, কেবল মটরের মত স্ষুত্র ক্ষুদ্রগুলি রাখিয়! 
চারার গোছাকে ঈষৎ হেলাইয়। পুনর্বার গোড়ায় মাটি ধরাইয়! 
দিবে। আলু তুলিতে কোন রূপ অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। 
কিন্ত হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় কৃষকগণ কোঁদাইল 
দ্বারাই আলু তুলিয়া থাকে । আলু তোলার তিন চারি দিন 
গরে আবার জল সেচিয়া দিবে। গোড়ার আলুগুলি একবার 
ভুলিয়৷ লইলে গাছ বিলক্ষণ সতেজ হয়। তখন পূর্বোক্ত 
ছোট আনুগুরি বড় হইতে এবং যে পকল পত্র কক্ষ মাটি চাপা 
পড়ে, তাহাতেও আলু জন্মাইতে আরম্ভ করে। পরে মাঘ 
মাসে এক কালে দমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিবে। এঁ আলু- 
গুলি ছুই ভাগে বাছাই করিয়া বড়গুলি খাইবার জন্ত বেচির়া! 
ফেলিবে এবং ছোটগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিবে। বীজ 
উত্তম, পরিষ্কৃত ও বাঘুসেবিভ ঘবে মাঁচার উপর ছড়াইয়। 
কিন্বা ঝুড়ি করিয়া টা্গাইয়া রাখা আবশ্যক । এত যত্্ে 
রাখিলেও, যাহা রখ। যায়, প্রায় তাহার অর্ধেক পচিয়া যায়) 
পত্রকক্ষে যে সকল অপেক্ষারুত ছোট আলু জন্মে, তাহাই 
উত্তম বীজ হয়, কারণ এরূপ আলুতে অনেক চক্ষু থাকে,স্ৃতরাং 
তাহ! হইতে অনেক চার! বাহির হয়। 

এক বিঘা আলু করিতে হইলে, চাঁসে ৫২, পলিযাটা ভোলার 
২২, আলু পোতা ১৯, বীজ ১২৬ জল সেচা ৮১, এবং জমির 
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খাজানা ৩২ টাকা; মোট ৩১ টাক! ব্যয়। বীজ ছোট হইলে 
পাঁচ ছয় মণ লাগে। বড় আলু পোতার কৃষকের ক্ষতি হয়) 
কিন্তু ্কটলও, দেশীয় কৃষকের] বড় আলুকে তিন কিন্বা চারি খও 
করিয়া রোপণ করে, তাহাতে ক্ষতি হয় না। 

,& প্রতি বিঘায় প্রথম ভাঙ্গায় ২০ হইতে ২৫ মণ আলু পাওয়া 
বায়। দ্বিতীয় বারেও প্রায় শরন্ূপ আলু পাওয়া যায় । পৌষ 
মাসের প্রথমে যে আলু হয়, তাহার মুল্য ৩২ হিপাবে অনুযুন 
৬০২ টাকা । দ্বিতীয় বারেও আলু ১৯ হিসাবে ২০৯ টাকা। 
কিন্তু দ্বিতীয় বারের জালু কৃষকের] বীজ রাখে এবং উহার মধ্যে 
পচা বী্গ বাদ দিয়াও দশ মণথাকে। এঁদ্শমণ ন্যুনসংখ্যায় 
৬০২ টক! মূল্যে বিক্রয় হয়। তাহাতে মোট ১২০২ টাকা 


হইতে পারে । উহা হইতে ০০২ টাকা হিসাবে খরচ বাদ দিলে 
প্রতি বিঘায় ৯০৯ ট্যকা লাভ খাকে। যদি বীজ হিসাবে নাই 


বিক্রয় করা যায়, ভাহা হইলেও লাভ ৫০২ পঞ্চাশ টাকার কম 
হয় না। 

রা দেশীয় কৃষকেরা আলু পৌষ মানের শেষে কিন্বা 
মাঘের প্রথমে একবারেই ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে ভাহাদের 
আলু কিছু বড় হয়। এঁ দেশের ফলন, ৪০ মণ হইতে ৮* মণ 
পর্ধ্যস্ত হইয়। থাকে (১)। 


০) আলু, কপি, তামাক প্রভৃতির মধ যে সকল রড বা যৌগিক পদার্থ 
আছে, উহারগিগের সারেও প্রায় সেই সকল পদার্থ আছে। 


যৌড়শ পাঠ। 
হরিদ্রো। 


নুতন জমিতে হলুদ করিতে হইলে কার্তিক কিন্বা অগ্রহায়ণ 
মাসে একবার উত্তম রূপে জমি কোদ্লাইয়! রাখিতে হয়; 
পরে চৈত্রের শেষে কিম্বা বৈশাখের প্রথমে যেমন জল হইবে, 
তেমনিই “যো” দেখিয়| লাঙ্গল ও মই দিয়। জমি সমান করিতে 
হয়। হলুদের জমিটী সমান হইবে, অথচ পার্বস্তরশ ভূমি অপেক্ষা 
একটু নিম্ন হইলে আরও ভাল হয়। পরে আধ হাত তন্তর 
এক এক থান মোতা কিম্বা বড় বড় পাশমুখী শারি বাঁধিয়] 
পুতিৰে। উভয় শারির মধ্যে অন্যান দেড় হাত জমি রাখিস 
দিবে। এ ফাকের মধ্য হইতে এক এক কোদাল মাটি লইয়া & 
প্রোথিত বীজের উপর দিয়! যাইবে । তাহাতে বৃষ্টির জলে 
বীজ সকল পচিয়| যাইবে ন1। নদীয়া, ২৪ পরগণা, প্রভৃতি 
জিলায় হলুদের চাঁদ অধিক নাই, যে ছুই এক স্থানে আছে, 
তথায় উক্ত প্রণালীতে বীজ রোপণ কর! হয় না। কোদালের 
ঠোকা দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে বীজ পোতা হয়। তাহ|তে বাজ 
অধিক লাগে, ফলনে কম হয় এবং হলুদ তুলিবারও সুবিধা 
হয় না। ঃ 

চারা বাহির হইলে জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসে ক্ষেত্র 
নিড়াইনা উভ্তমবপে দীড়া বাঁধিয়া! দিবে । যদি বর্ধার আধিক্যে 
ঘাস বেশি হয়, তাহ! হইলে আশ্বিন মাসের মধ্যে আরও 
একবার নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। অনেকের জানা আছে, 


৮৪ কৃষি-শিক্ষা । 


হলুদের গাছ গোরুতে খায় না, এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা ন্ছে। 
অনেক স্থলে হলুদের গাছ গোরুতে বিলক্ষণ খায়। যাহার! 
নাও খায়, তাহারা হলুদ-ক্ষেত্রের ঘাস খাইতে গিয়। পা ছারা 
কুটিয়া অধিক ক্ষতি করে। যাহাতে হলুদ-ক্ষেত্রে গোর এক 
কালে যাইতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থাই করিবে । 

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ছুই এক্টী করিয়া গছ শুকাইতে 
আরম্ভ করে। গাছ শুকাইলেই, হলুদ তুলিবার উপযুক্ত হয়। 
ভূমির অবস্থান এবং আবাদ অনুসারে, গাছ শুকাইতে এদিক 
ওদিক হইয়! থাকে। গাছ শুকাইলেই হলুদ্র তুলিতে পার, 
কিন্তু মাঁঘ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে তুলিতে না হইলেই ভাল 
হয়। যাহাদের হলুদের আবাদ অধিক আছে, তাহারা অগ্র- 
হায়ণের শেষ হইতেই তুলিতে আরম্ত করে। হলুদ তোলার 
কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাতে লাভ ও ক্ষতির অধিক ইতর বিশেষ হয় 
না। কারণ প্রথমে হলুদ যেমন কিছু কম উঠে, শু'ঠ হলুদ 
দমে ভারী হুয় এবং শেষে হলুদ বেশি উঠে, কিন্তু শু'ঠ হাল্কা! 
হয়। 

হনুদ ভুলিবার সময় ক্ষেত্রেই মোতাঁ ও মুখী হলুদ বাছিয়া 
ফেলিবে। যদি আবশ্তক হয়, তবে বীজের উপযুক্ত বড় 
বড় পাশ-মুখীও এ সময়ে বাছিয়া ফেলিবে। বীজগুলি 
ছায়ায় ভূণ পত্র ঢাকিয়া রাখিবে এবং অন্ত হলুদ গোময়” 
মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিবে; একবার উত্তলাইয়া উঠিবা মাত্র 
নামাইয়া ফেলিবে, বেশী সিদ্ধ হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে । 
নিপ্ধ হলুদ রৌদ্রে শুকাইতে দিবে । মধ্যে মধ্যে উল্টাইয়া 
পাণ্টাইয়া দিবে । ছোট ছোট হলুদগলি প্রায় ওফ হইয়া 
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আমিলে, তাহ! হইতে বড়গুলি পৃথক করিয়া ফেলিবে। 
কারণ বড়গুলি শুকাঁইতে অধিক সময়ে লাগে। অর্ধ শুফ1- 
বস্থায় হলুদ্গুলি চট কিন্বা বাশের চাটায় বাখিয়া অনবরত 
রগ্ড়াইবে। প্রতিদ্দিন অপরান্ধে একবার রগ্ড়াইতে 
পারিলে ভাল হয়। পূর্বাঞ্চলে একটা বংশ কিন্বা কাঠদণ্ডের 
অগ্রভাগে এক থণ ক্ষুত্র তক্তা যুড়িয়! তদ্ছারা হলুদ রগড়ায়। 
রগড়াইলে হলুদ পরিক্কত, গোলাকার, অল্পায়ত ও ভারবিশিষ্ট 
হয়। উত্তম রূপে শুকাইহে ও রগড়াইতে পারিলেই ভাল 
হলু তৈয়ার হয়। 

হলুদের আবাদে বিঘ] প্রতি চাঁপের খরচ ৬২ বীজ ৮ মণে 
৮২, পাইট অর্থাৎ নিড়ানি ও দীড়। বাধা ৫২, খাজনা ৫২ 
এবং তৈয়ার খরচ ৫২; মোট ২৯২ টাকা । সচরাচর ২০২ । ২৫২ 
টাকার বেশি লাগে ন!। 

হলুদ প্রতি বিঘায় ২০ মণ হইতে 5৭ মণ পর্যন্ত 
উৎপন্ন হইতে পারে । দরও বসব বিশেষে ২২ টাকা হইতে 
€২ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া খাকে। এই দ্বিবিধ উৎপন্ন ও দ্বিবিধ 
দরের মধাবভাঁ হইয়া হিসাব কৰিলে প্রতি বিঘায় গড়ে 
খরচ ও টাকার সদ বাদেও €০২ টাক লাভ হতে পারে । 


এ. পপ 
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ফপি বিলক্ষণ স্ুম্বাদ ও পু্টিকর শাক? শীতকালে 
অনেকে আদর পূর্বক আহার কবিরা থাকেন। কিন্ত রৌনর 
প্রথর হইলে আর উহা! খাইতে ভাল লাগে না শ্রবং তখন 
খাওয়া উচিতও নহে, তখন উহা পীড়াদায়ক হয়। কপি 
চারি প্রকার; বাঁধা, ফুল, ওল ও কাফি কপি। ভন্মধ্যে 
বাধা কপিই উৎকৃষ্ট । কাফি কপি বাধে না, কৌকৃড়। 
কৌক্ড়া পাতা হধ, কিন্ত খাইতে ঠিক বাধা কপির মত। 

কপির ভূমি ও আবাদ ঠিক গোল আলুব স্তায়। কেবল 
উহার ভূমিতে কিছু খৈল দিলে ভাল হয়; কিন্তু খৈল দিলে 
আবার অধিক জলসিঞ্চন আবশ্যক হইয়া উঠে। এজন্য 
এদেশীয় কুষক্ের] কপির জমিতে প্রায় খেল দেয় না। 
পলিমাটী, জল এবং নিরন্তর কোদাইল দ্বারা মাটী খু'ড়িয়া 
দেওয়া, এই তিনটাই কপির সর্বস্ব । 

কলিকাতা, দমদম।, বাঁরাকপুব ইতাদি স্থানে কপির 
চার! ক্রয় করিতে পাওয়া! যায়ঃ কিন্তু চারা কিনি কপির 
আবাদ করা পোষাইয়। উঠে না, এক বিঘার উপযুক্ত চারা 
কিনিতে ১৪। ১৫ টাকা খরচ পড়ে। এই জন্য কৃষকের] 
বীজ ক্রয় করিয়। চারা তৈয়ার করে। ২২ টাকার বীজে এক 
বিঘাঁর উপযুক্ত চারা তৈয়ার হইতে পারে। ভবে চারা 
তৈয়ার করা কিছু কঠিন ব্যাঁপার। ভান্র মানে খৈল ও 
গোবরের গুঁড়া মিশ্রিত পলিমাটাতে বড় বড় নিমছিদ্র নাদ। 
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ব| টব্‌ পূর্ণ করিয়। ভাহাভে কপির বীজ বপন করিবে, 
মধ্যে মধ্যে জল দিবে। এ টবগুলি দিনমানে ছায়ায় 
এবং রাত্রে শিশিরে রাখ! উচিত । কলার খোলার আচ্ছাদন 
দিয়া তাহাদিগকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতে হয়। চাঁরা- 
গুলি ৪1৫ অস্কুলি পরিমাণের হইলে নাদ) ব] টব হইতে 
উঠাইয় দ্বতত্ত্র চৌকায় অপেক্ষাকৃত বিবল ভাবে রোপণ 
করিবে । সমস্ত ভাদ্রমাস চাঁরাগুলিকে খ অবস্থায় রাখিয় 
আশ্বিন মাসের প্রথমেই ক্ষেত্রে দেড হাত অন্তর রোপণ 
করিবে । প্রত্যেক চাঁরাঁর মধ্যে বাবধান, ইহা! অপেক্ষা কিছু 
বেশি হইলেই ভাল হয়। কেহ কেহ এন্ধপে ঢাল করিয়া 
সমভুমি তৈয়ার করে যে, তাহার এক দিকে জল দিলে, সমস্ত 
ভূমিই ভিজিয়া যায়। কিন্তু আনুর ক্ষেত্রের ন্যায় উভয় 
শারির যধ্যে নালী কাটিয়া দিলে জল নিঞ্চনের আরও 
ুবিধা হয়। কপির ক্ষেত্রে মাসে ছুই বার জল সেচিয়া 
সমব্ত ভূমি ভিজাইয়! দিবে। যো হইলেই খু'ড়িবে। 

এক বিঘা কপি করিতে হইলে এ ভূমিতে ফাল্বুন হইতে 
ভাদ্র পর্ধ্যস্ত সাত মাসে অন্যুন ত্রিশটি চান দিতে হয়, 
ইহাতে ৭1০ টাকা খরচ পড়ে; মাটা তোল! ও সার দেও- 
ক্ায় ছুই টাকা, বীজ ২২ ছুই টাকা, চার পৌঁতা ১২ টাকা, 
জলসেচা ৪. টাঁকা, জমির খাঁজনা ৩২ ট'কা এবং অন্তান্ত 
বাজে খরচ ১1০ টাকা) মোট ২১২ টাকা খরচ পড়ে। এক 
বিঘায় ১২০০ শত কপি তৈয়ার হইতে পারে। উহার 
মূল্য গড়ে /* হিসাবে ৭৫২ টাকা হয়। উহা হইছে 
খরচ ২১- একুশ টাক] বাদ দিলে ৫৪ ৬. টাকা লাত থাকিছে 


৮৮ কষি-শিক্ষা। 


পারে। তবে উহাতে এই এক আপত্তি আছে যে, সর্বত্র 
কপি খাইবার লোক নাই ; সুতরাং সকল স্থানে কপির চাঁসে 
উক্তরূপ লাভ হইতে পারে না। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য 
যদি উচ্ভার গড় মূল্য ১০ আধ আনা ধবা যায়, তাহা হইলেও 
বিঘা প্রতি ২৭২ টাকা লাভ থাকিতে পারে। তাহাই বা 
কম কি? 


অষ্টাদশ পাঠ। 


আদা । 

আদ1ও একটী প্রয়োজনীয় নামশ্রী। ইহা ওধার্থ যে 
পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, খাদ্য রূপে নে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় 
মা। তাহা না হইলেও ইহার প্রক্বোজন অল্প নহে। ইহার 
আবাদ ও খরচ ঠিক হলুদের স্থাঁয় কিন্তু লাভ হলুদেব অপেক্ষা! 
অনেক বেশি) বিশেষত: ইহার আবাদে আর ছুইটী সুবিধা 
স্কাছে। আদার দাড়াব উপব বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতি অন্ঠান্য ফসল 
হইতে পারে, অথচ তাহাদিগের ছায়ায় আদার কিছু হানি ন! 
হইয়া উপকাবই হয়। আবার হলুদের ন্তায় উহাকে শুকাইর! 
প্রস্তত করিবার কোন গোলযোগই নাই। উহা! প্রায় কাচ! 
অবশ্থাতেই বিক্রয় হইয়া! যায়। 

এক বিঘা ভূমিতে নুযুন পরিমাণে ৫০ মণ আদা জন্মাইছে 
পারে। উহ্না সচরাচর অন্যুন ৪২ চারি টাক দরে বিক্রয় হইয়) 


অষ্টাদশ পাঠ । ৮৯ 
খার্কে। উহা হইতে উর্ধধ পরিমিত খরচ ২৫২ টাকা বাদ দিলেও 
১৭৫২ টাকা লাভ থাকিবার সম্ভাবন]। 

অর্থোপার্জনের এমন সকল উপায়, আমর অবলম্বন করি 
বার চেষ্টা করি না! ! একটা গল্প আছে, কোন লময়ে এক জন 
দরিপ্্ ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ দিবার জন্য, দেবতারা অভিলাষী 
হইয়! তাহার গম্য পথে কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ 
সারা পথ বেশ আসিয় সেই অর্থের নিকটবত্তর্ণ হইয়াই “কাণার 
কেমন করিয়! গথ চলে" ইহা পরীক্ষা করিবার জন্ত চক্ষু 
মুদিয়া গেলেন, যেখানকার অর্থ সেইথানেই পড়িয়া! রহিল । 
বোধ হয়, বাঙ্গালী জাতির এখন সেইরূপ চোক বু'ঁজিয় চলিয়া 
যাইবার সময় । 


উিত াগি 


উনবিংশ পাঠ। 


পলা । 

পলা, তরকারী ও মসলা এই উভয়ের মধ্যবর্তী একটা 
উৎকুষ্ট সামশ্রী। এদেশের অনেকে ইহাকে অপবিত্র খাদ্য 
মনে করিয়া! থাকেন। মৃত্তিকাজাত অন্যান্ত উদ্ভিদের ন্যায়, 
ইহাও একরূপ উদ্ভিদের অন্ত্র্ভৌম কাঁও ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
অতএব ইহাতে অপবিত্রতীর লেশ মাত্র নাই। ইহা অতিশয় 
পুষ্টিকর দ্রব্য, অধিক পরিমাণে আহার করিলে উষ্ণজেশীয় 
লোকদিগের কিছু অনিষ্ট হইতে পারে। এই জন্যই এ দেশে 
উহার আহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখন আর অনেকে 
প্র নিষেধ মান্ত করেন না ; অল্পে অন্নে উহার ব্যবহার আরক্ত 


৯৭ কৃষি-শিক্ষ। | 


করিযাছেন ৷ পলাওুব সহিত পাক করিলে কতকগুলি তরকারী, 
বিশেষতঃ মাংস অতি স্ুম্বাদ হইয়া] থাকে । কিন্তু উহা1! আহার 
করিতে হিন্দুর আপত্তি আছে। যাহা হউক, উহা আহার 
করিতে আপত্তি থাকিলেও উহ্াব চাঁস করিতে আপত্তি কি? 

আলু ও কপির ন্ায় পলাঞুর পক্ষেও গলিমাটী বিশেষ 
উপযোগী । এই জন্য নদী ও খালেব তীর-ভূমিব কিন্বা চড়া 
উহ্াব আবাদ হইয়। থাকে । যে সকল উতিদের কাগাঁদি অত্যন্ত 
রস ও কাষ্ঠহীন, তাহার নিযে অল্প পরিমাণে বালুকা থাকিলে 
কোন হানি হয ন।। কাবণ বেলে মাটা বিলক্ষণ আল্গা হয়। 
পলা, পটোল, তবদু'জ, উচ্ছে, কুমডা, শশা, কাকুড প্রভৃতি 
শস্ত আল্গা মাটীতেই ভাল হর এবং এই জন্য কৃষকেব প্রায়ই 
বালুক[ময চব-ভূমিতে এ ঘকলেব আবাদ কবিযা খাকে। 

পিরাজেব চাসে বিঘা প্রতি মোট ২০২টাক্াব বেশী খবচ হয় 
না। এ খবচ বাদেও ৭০৭৫২ টাঁকা লাভ থাকিতে পাবে । 

উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত করিয] আশ্বিন মাস়েব শেষে কিন্বা 
কৰস্তিকেব প্রথমে ছয অঙ্গুল জমিব উভয় দিকে সারবন্দী করিষ। 
ছোট পিয়াজের এক একটা কলি পুতিবে। গাছগুলি ৪।€ 
অঙ্গুলি হইলেই ভভষ শ্রেণীর মধ্যে খুঁভিষা! দিবে । এই খনন 
এক গ্রকাব বিশেষ কোদাইল দ্বাব কবিতে হয়। উহা! চারি 
অঙ্গুলি মাত্র চওডা ; কেবল পিঁষাজের চাসেই উহার ব্যবহার 
হইয়। খাকে। শিশিব ছবারাই (রাজের পোষণ হযু। যদিই 
কোন কারণ বশতঃ ক্ষেত্র অতিশষ শুকাইয়া যায়, তবে ছুই এক-- 
বার জল নেচিয়! দিবে । 


বিৎশ পাঠ। 
ধান্য । 


ধা নানাবিধ। নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, ঘর্ধমান, 
যশোহর প্রস্থৃতি কয়েকটী জিলাঁয় ৫০ পঞ্চাশ প্রকারেরও অধিক: 
ধান্তের আবাদ প্রচলিত আছে । এই সমস্ত ধান্য আশু, কার্তিক 
শাল, বোরো, জলি এবং আমন এই পাচ ভাগে বিতক্ত। 

ষে সকল ধান্তের আবাদ উচ্চ ভূমিটত হয় এবং ষাহী' 
শীস্র প্রস্তত হইয়া থাকে, তাহাকে আশু বা আউশ কছে। 
আউশ ধানের মধো কুর্যমণি, খুকনী, মধুযালিতী, জাগুনবাণ,, 
সন্ধযামণি, কেলে কিম্বা ফেবরি, লোহাগজাল, দলকচু, তুলসী- 
মঞ্জরী, পরাক্ষী, কাঁজলা, যুড়ে, পিপড়ে-শার, খেজুরছড়া ও 
চক্ত্রমণি এইগুলি প্রধান | ইহাব মধ্যে শুর্্যমণি, খুকৃনী, চন্দ্র- 
মণি ও মধুমালতী উৎকৃষ্ট । এই সকল ধানের কাহার কি 
বিশেষ গুণ আছে, কৃষকের তাহ] জান] আবশ্ঠক। হুর্ধ্যমণি_-- 
ইহার ফলন বেশি এবং কিছুদিন জল না হইলেও সহস! ইহার 
অনিষ্ট হয় না। মধুমালতীও উত্তাপ সহিতে পারে । চন্ত্রমণি 
ফলে বেশি, কিন্তু বিলম্বে পাঁকে। সন্ধ্যামণি ও ফেব্রি এই ছুই 
প্রকার ধান অতি শীঘ্র পাকে; এই জন্ত কুষকের1 চর ভূমিতে 
উহ্বার আবাঁদ করিতে পারে । দলকচ্‌ মেটেল জমিতে হয়। 

কান্তিকশাল (কাণ্তিকশালী ) আউশের অপেক্ষা কিছু নিষ্ন- 
ভূমিতে জন্মে। ইহাঁও একপ্রকার আমন। আউশ শ্রাবণ, 
মাসে এবং আমন অগ্রহায়ণ মাসে পাকে। কার্তিক শাল» 


৯২ কৃষিশশিক্ষা । 


কার্তিক মাঁসে পাকে, বোধ হয়, এই জন্তই উহ্াব নাঁম কার্তিক- 
শাল হইয়াছে । কেশেফুলও এইরূপ কাণ্িকশালী। 

যে বৎসর বেশি বস্তা হইয়] বর্ধাকালে আমন ধানের ভূমি 
ভুবিয়] যায়, দেই বৎসর কৃষকেরা! বোরো! ধানের আবাদ 
করিয়া বিশেষ উপকার পায়। কাঁরণ উহা! জলা ও কাদা 
তৃমিতেই জন্মিয়া থাকে । ভাব্র মানসে ক্ষেত্রের চারি দিকে 
বাঁধ দিয়! জল বাঁধিয়া রাখিতে হয় । কাণ্তিক মাসে জমিতে চান 
দিয়া ধ ধান বুনিতে হয়। বোরো ধান মাঘ মাসের মধ্যেই 
পাকিয়া উঠে। আবার মাঘ মাস হইতে আবাঢ় যাসে এ 
জমিতে আমন ধান রোপণ করিতে পাবা যায়। বোরোর 
গাছ, পাঁতী, ফল কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকাঁসাৎ হওয়ায় আমনের 
উপকার হয়। আমন ধানের ক্ষতি, বোরো দ্বারা কতক 
পোষাইয় থাকে । 

মাঘ ফাস্তন মানে নদীতে জোয়ারের জল যত দুর উঠে 
এব, ভাটার মময়ে ষতদূব নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমার 
মধ্যবস্ত ভূমিতে জলিধানের আবাদ হয়। ফাল্তুন মাসে 
একটা মরা কোঁটাল দেখিয়! ভাটার সময়ে সেই পলি কাদার 
উপর ধান পুতিতে হয়। ধান পোস্ভায় সময়ে যে কিছু পরিশ্রম 
ও ব্যয় প্রয়োজন) ততিন্ন ধান কাটার মধ্যে আর কিছু ব্যয় 
কি আর কোন কাজ করিতে হয় না। জা মাসে & ধান 
পাকিক্স। উঠে । 

আমন ধানই প্রধান ও বছুতর। আমন ধানের মধ্যে ঘেণা- 
ফু, বাশমতী, রামশালী, চামরমণি, পেশোয়ারি বা বোলদাড়, 
গাটনাইহড়ো) পাভরকুচি, ডহরনাগরাঁ, লোপা, নিনামা, করিম 


বিংশ পাঠ। ৯৩ 


শাল, মাগুরশাল, ঝিঙ্গেশাল, মযুরশালী কিম্বা মৌল, বনগোঁটা, 
কৈযোড়, কেলে, ফুড়ে কিম্বা উড়কি, কণকচুর, ছিলেট, প্রমান্স 
ভোগ, বাশকাটা, ভাসাপাস্তী, মেঘি, মেনকি, ঘিকল] ফেউটে- 
শাল, পাদশাভোগ, হরিনারায়ণ, মাঠচাল, পুিনী, পানত্রাস, 
কালহানা, মুক্তাহার, মুগী, পূরবী, রাঙ্ষমে'লা, বৌনাগরা, কু, 
চূড়া, ওড়কচ্‌, শালকেলে, আধারমাণিক, সফেদ্‌ কলম] এইগুলি 
প্রধান। ইহার মধ্যে আবার কৃষ্ণচূড়া, রামশালী, চামরমণিঃ 
বাঁশমতী, বেণাফুল, পাঁদশভোগ ইত্যাদি কতকগুলি সরু ও 
ভাল। কেয়োড় ধানের ফলন বেশি। মুড়ে, কণকটুর ও 
মেনকি এই ত্রিবিধ ধানে খৈ হয় এবং ইহার ফলন বেশি। 
এই কাবণে এ কয়টী ধানে কুষকগণের বেশ লাভ হইয়) থাকে । 
কিন্ত এ তিনটী, বিশেষতঃ কণকচুর ধান অত্যন্ত নাবি, মাঘ 
মাসের পূর্বে পাকে না। 

যে নকল জমিতে আমন ধান হইয়! থাকে, তাহার্ের 
সাধারণ নাম শালী। আমন ধানের জমি অপেক্ষাকৃত কিছু 
নিয় হইয়া থাকে, ষেহেতু তাহাতে বর্ধ'র জল অন্ন বা অধিক 
পরিমাণে দাড়ান আবশ্টক । এ সকল জমিকে কৃষকেরা ডেঙ্গা, 
ডহর, বিলকীছুড়ে ও বিল এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়া! 
থাকেন। সর্ব প্রকার কান্তিকশীল, কেলে ও ভেটে ইহার] 
ডেঙ্গায় জন্মিয়া থাকে । ভালাপাত্তী, মেঘি, মাঠচাল, পুদিনি, 
আধারমাণিক, শালকেলে, পানত্রাস, কাঁলহাঁন! ও মুক্তাহার 
এইওুলি বিল বা বিলকীছুড়ে জমিতে জন্মিয়া থাকে। তিন্ন 
প্রায় সমন্ত ধান্তই ডহর জমিতে হয় । 

ময়মনসিংহ অঞ্চলে যে সকল ধান্য হয়, তাহাদিগকে পুরী 


দি কুঁধি-শিক্ষা।' 


ও মুগী কহে । বাখরগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলে ফে নকল' ধাণ্ঠি 
হয়, তাহাদিগকে বালাম কহ্ছে। হরিনারায়ণ ধান্য অতি উৎকৃষ্ট) 
উহ্না শ্রীহটে জন্মে 

উত্তর আমেরিকার অভ্তর্গত কারো লিনা প্রদেশে এক প্রকার 
ধান্ত জন্মে । তাহার বিশেষ গুণ এই যে, তাহ! হইতে এক বৎ- 
সরের মধ্যে ছুই বার ধান পাওয়া যায়। ভন্তান্ত ধানের ম্যায় 
অগ্রহায়ণ মাসে এক বাঁর ধান কাটিয়া লইলে উহার যে গোড়া! 
থাকে, তাহাতে একবার জল দেচিয়া দিতে হয় । কিছুদিনের 
মধ্যে এসকল গোড়ার চতুর্দিক হইতে বোৌগ বাহির হইয়া 
তাহাতে আবার ধান হয়। কু ধান মাঘ ফাল্তন মাসে 
পাকিয়। উঠে। উহাতে অতি সামান্তরূপ কিছু পাইটের 
গ্রয়োজন হয়। 

বদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলের সর্বান্রই শ্তামা, চিনে, কাওন 
বা কাম ইত্যাদি নামে আর একজাতীয় ধান্য জন্মিয়া থাকে। 
তাহা অতি অল্লায়াসেই প্রস্তত হয়। এ সকল ধান অভি ছোট 
ও গোলাকার ; উহ্নার চাউল দেখিতে ঠিক ক্ষুদের ন্যায় । নিম্ন 
শ্রেণীর লোকের! উহার অন্ন ব্যবহার করে । স্থল বিশেষে গো 
মহিষ গ্রভৃতিকেও উহার ভাত খাওয়ান ইইয়া থাকে । 

কৃষি-পরাশরে ধান্তের বপন ও রোপণকাল সম্বন্ধে ব্যবস্থ৷ 
গাছে, পাঠকগণের অবগতি জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
সংগৃহীত হইল ;-_- 

“বৈশাখে বপনং শ্রে্ঠং জ্যষ্ঠে তু মধ্যমং স্তম্‌।' 
আষাঢ়ে চাধমং প্রাঃ শ্রাবণে চাধমাধমং ॥৮ 
বৈশাথ মাসে ধান্য বপন করাই মুখ্য কল্প। উ্যে্ঠে মধ্যম, 


বিংশ পাঠ । ৯৪৩ 


আঁধাটে অধম এবং শ্রাবণে অতি অপকৃষ্ট কর । বৈশাখে,-- 
অন্ততঃ জ্যণ্ে বপনের স্ুবিধ! না হইলেই আবাঢ় কিন্বা শ্রাবণে 
বপন করিতে হয়; কিন্তু তাহা করা, গার না করা উভয়ই 
ভূল্য । রোপণের ব্যবস্থা এইদ্সপ )৮- 
“রোপণার্থন্ত বীঙ্গানাং শুচৌ বপনমুত্তমং । 
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভান্দে চৈবাঁধমাধমং |” 
আঘাঢ মাসে ধান্য রোপণ করিতে পারিলেই উত্তমরূপে 
শঙ্ জন্মে। শ্রাবণ মাসের রোপণেও কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া 
যাইতে পারে । কিন্ত ভাঁদ্রেব বোপণ নিতান্ত বিফল হুইয়] যায় । 
ধান্তের চার! বাহির হইলে তাহাতে যথাকালে বিদ্ধক, 
য্দিক) ও নিড়ানী প্রয়োগের ব্যবস্থা এদেশীয় কৃষকগণের 
মধ্যে যেরূপে প্রচলিত আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয়, এদেশে 
এক কালে কৃষিকার্ষ্য পবাশরের বাবস্থা! সম্যকরূপে ভন্ুষ্থত 


হইয়াছিল । এখনকার বিদের্বাশী, কৃষিপরাশরের বিদ্ধক 
মদিকা। বিদে বাঁশী ও নিড়ান কাড়ানের ব্যবস্থা কৃষি- 


পরাশবে যেকপ দৃষ্ট হয়, বাহুল্য ভয়ে কেবল তাহার 
দংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র দেওয়া গেল। ধান্য-ক্ষেত্রে মই না 
দলে সমভাবে শশঙ্ত জন্মে না। আযাটঢ় ও শ্রাবণ মাপে ধান্ত' 
চষ্টন করিবে, অর্থ(ৎ ধান্ত-ক্ষেত্রে বিদ্া দিবে) অবৃষ্টি হইলে 
ঢাত্র মাসেও বিদা চলিতে পারে। বিদা দ্বারা মাটী শল 
করিয়া না দিলে ধান ফলে না । আশ্বিন মাসে বিদ্ব! দেওয়ায় 
কোন ফল নাই। সম্যক প্রকারে কর্ষিত ভূমিতে ধান্ত বপন 
ৰা রোপণ করিলেও যথাকালে সেই ভূমি তৃণশৃন্ত না করিলে 
ম্পূর্ণ শন্য হয় না। শ্রাবণ ও তাত্রে এক একবার এবং আগ্গিন 


১৬ কৃষি-শিক্ষা । 


মাপের মধ্যে ছুইবার, ভূমিকে নিস্ভৃণ করিতে পারিলে, নেই ভূমি 
কামধেন্গবৎ কল প্রসব করে। 

ধান্তের চাস এদেশে এত সাধারণ ষে, উহ্বার চাস আবাদ 
কাটাষাড়া ইত্যা্ি ক্রিস! প্রায় সকলেই অবগত আছেন । 
স্থত্বরাং তাহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্তক। তবে স'ক্ষেপে 
ছুই একটা কথা বলিয়া যাই । ধান্ত-ক্ষেত্রে যে সার দেওয়া 
আবশ্থীক, ত।হাও বঙ্গদেশের নকল শ্থানের কুবকের। অবগত 
নছেন। খড়, বিচালি, চোন1, গোবর, ছাই ও মাটা এই গুলি 
একজে পচিয়! যে পার হয়, ধান্তের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট । বাঁহা- 
দের ধানেব আবাদ আছে, তাহাদের সার-প্রকরণে কথিতাহ্থবূপ 
এক একটা “সারকুড়” রাখা উচিত। মাঘ মাসে ভূমিতে এ 
সার দিয় উত্তম রূপে চান দেওয়। কর্তব্য । 

আমরা সার প্রকরণে ভূমি দগ্ধ করার উপদেশ দিয়াছিঃ 
কেন না, ভূমি দগ্ধ হইলে উর্বর1 হইয়] উঠে। বোস্বাই প্রেসি- 
ডেন্সির অন্ত/তি কষ্কণ প্রদেশের কুষকগণ আমন ধানের বীজ- 
ভূমি দগ্ধ কবিয়া থাকে । তাার। ষে প্রণালীতে ভুমি দগ্ধ 
করে, দ্দেশে সেই প্রণালীকে রাব কহে। ধান কাটার 
পরই, ষে ভূমিতে বীজ পাতিবে, দেই ছুমি দগ্ধ করিবার 
আয়োজন করে। প্রথমে ওফ গোবর অর্থাৎ খুঁটে ভূমির 
উপর ঘন করিয়া সাজায়, তাহার উপর ডাল-পাল| পাতা- 
লঙ্ভা বিছাইয়। দেয়, তাহার উপর এক ব্যর মৃত্তিক! স্থাপন 
করিয়া অগ্নি সংযোগ কবে। এ খুঁটে ও ভাঙল পালা পোড়া 
ছাই এবং পোড়া মাটা মিশ্রিত হইয়া ভূমি বিলক্ষণ উর্বর] 
হয়। বর্ধারস্তের পুর্বে বা এক পস্‌ল! বৃষ্টি হওয়ার পর, খ 
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ুমিতে জ্জামন ধানের বীজ বখন করে। বীজন্তল! ভিঙ্ 
ক্সন্ত স্থানে রাবের ব্যবহার নাই। রাবের দ্বারা যে ধান্ধের 
চার প্রস্তন্ধ হয়, তাহা! অতীব ভেজাল হইয়। থাকে । তাহার 
অল্প পরিমাণ চারায় অনেক ভূমি রোয়া হয়। বাীজ-ভুমিতে 
আগাছা নিবারণই রাবের প্রধান উদ্দেস্ঠ। এই জন্ত বোম্বাই 
প্রদেশের যে সকল স্থানে বীজ পাভার পর অবিরত বারিবর্ষণ 
হয়, সেই সকল স্থানেই বিশেষ রূপে রাবের চলন আছে । 
রঙ্গদেশে ঘান ও খড়ের জমি ভিন্ন অন্ত জমি দগ্ধ করার প্রথ! 
নাই। ধান্-ক্ষেত্রে রাবের পরীক্ষা করিয়! দেখিলে হয়। 
ত্রক্ষদেশে সকল শশ্য অপেক্ষা ধান্তের আবাদ অধিক। 
সম্প্রতি তরাকার রাজকীয় রপাক়নাগারে এক আশ্চর্য্য 
পরীক্ষা হইরা গিয়াছে। অস্থিচূর্ণ সারব্ূপে ভূমিতে দিয়! যে ধান 
উত্পপন্ন হয়, তাহাতে শ্বেতসায়ের ভাগ অধিক, এবং বিন] 
সারে যেধান উৎপন্ন হয়, ভাহাডে ধাতব পদার্থের ভাগ অধিক। 
ধাতব পদার্থ অধিক পুষ্টকর। ধান্য অপেক্ষা গমে ধাতব পদার্থ 
অধিক বলিয়! গম অধিক পুষ্টিকর । মন্দ] বা সবেদাকে পাতলা 
বন্ত্রথণ্ডে রাখিয়। ধৌত করিলে স্বেভবর্ণ জল নিঃস্ত হয়। 
পুনঃপুন ধৌত করিতে করিতে $ জলের সহিত আর শুত্রাংশ 
নির্গত হইবে না । পবিষ্ার জল বাহির হইতে থাকিবে । খন 
বন্ত্রথণ্ডের উপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ধাতব পদার্থ; 
আর ময়দা বা সবেদ। ধোয়া! জল স্থির হইলে, তাহার তলায় যবে 
শ্বেতবর্ণ পদার্থ জমিবে, তাহই শ্বেতসার। অধিক সার দিলে 
ধান এই শ্বেতসার বুদ্ধি হয়। আর সার না দিলে ধাতব পদার্থ 
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ধান্ধ-ক্ষেত্রে সার দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা 
নিশ্চয় "হুইতে পারে । যত দিন তাহা না হইবে, ততদিন 
এদেশীয় কষকগণ ধান্ত-ক্ষেত্রে সার না দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারে? 

উক্তরূপ কর্ষিত ভূমিতে, বৈশাখ মাসের প্রথমে জল হইলে 
যে! দেখিয়। ধান বপন করা, এদেশের চিরকালের রীতি। 
কিন্তু কোন কোন ক্কষক জল হইবার পূর্বেই ধুলা জমিতে ধান 
ছড়াইয়া রাখেন। জল হইলেই এ সকল ধানের চারা বাহির 
হয়! এ রূপে বোনা ধানের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; বরং 
উহার বিশেষ লাভ এই যে, এঁ ধানে পোকা ধরে না এবং উহা 
ফলে বেশি। ইহাকে “কীকড়ি” কছে। 

ধান্তক্ষেত্র স্বভাবতঃ অধিক উর্বর হইলে, অথবা সারাছি 
দ্বারা তাহাকে অধিক উর্বর করিয়া ভুলিলে, কিম্বা জল-বায়ু 
উতভভাপের নুকূলতা! প্রযুক্ত দৈব পালনের আভিশয্য হইলে 
ধাঁন “হুড়িয়া” যায়। ধানের গাছ ও পাতার অতিশয় তেজ 
হইলে ফুল-ফলের ব্যাঘাত হয়। ইহাকে “হড়িয়1” যাওয়া 
কহে! ইহা ধানের একটী উৎপাত । এই উৎপাত নিবারণের 
এফটী সহক্ষ উপায় আছে। ভূমির প্রতি কাঠায় /১ সের 
কি /১ সের হিসাবে লবণ ছড়াইয়া দিতে পারিলে, এ উৎপাভ 
ঘুটিয়া যাইতে পারে । যখন ধানের চারাগুলি প্রায় এক হাত 


পরিমাণে বুদ্ধি পার, তখন প্রখর রৌগ্রের দিন লগ 
ছড়াইতে হয়। 


জনেকে বলেন ধানের চাসে বিশেষ লাভ নাই, তবে জামা” 
দের সর্বপ্রধান শশ্ব বলির! কষক মাত্রেরই উহার চাস করিতে 
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হয়। কিন্তুধানের আবাদ, উৎকুষ্ট প্রণালী পূর্বক এককালে 
অধিক পরিমাণে করিতে পাঁরিলে উহাঁতেও লাঁত আছে। এই 
গ্রস্থের শেষ পৃষ্ঠাক্স ইহার খরচা ৪ লাভের হিসাব দেওয়! 
গিয়াছে। 
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গম। 

পৃথিবীর মধ্যে ধান ও গম এই ছুইটী শশ্তই মন্ুষ্যের প্রধান 
খাঁদ্য। ধান্তের চাঁদ আবাদ বিংশ পাঠে বিবৃত হইক্লাছে । 
এক্ষণে গমের আবাদ বিষয়ে কিছু বলা যাইবে। 

বঙ্গদেশে গমের চাস অধিক নাই। তবে চব্বিশ পরগণ, 
যশোহর, খুলনা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলার নিষ্ভূমি সকলে 
অল্প পরিমাণে এ শস্যের আবাদ দৃষ্ট হয়। তাহারও পদ্ধতি 
স্থন্দর নহে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, মান্্রাজ 
প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে গমের আবাদ হইয়া থাকে। 
কিস্ত ভিন্ন দেশে গমের রপ্তানি করিয়া ধনাগম করিতে হইলে, 
ভারতবর্ষ সৃশ উর্বর ক্ষেত্রে যে পরিমাণে গমের চাস হওয়া 
উচিত, তাহা! হয় না। অথচ বিলাতে গমের অভাব দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে ; আবার সেখানকার গম চাসে স্থায়ী প্রক1- 
রেক বিদ্র উপস্থিত হইয়াছে । বিলাতে যে পারিমাঁণ গম জন্মে, 
ভাহ। বাদে আমেরিকা ও রুষিয়! হইতে বর্ষে বর্ষে দশ কোটা 
মধ গম আমদানি হয়। ১৮৭৮ সালে বিলাভে আমেরিকা] 
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হইতে শতকরা ৬১ মণ, কুধিয়া হইতে ১০ মণ এবং ভারতবর্ষ 
হইতে ১ মণ গম আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮৩ সালে 
আমেরিকা হইতে শতকরা ৪৬ মণ, রুষ হইতে ১৬০ মণ এবং 
ভারত হইতে ১৪ মণ গম আমদানি হইয়াছে । ভারত হইতে 
বিলাতে পাচ বর্ষ মধ্যে গম রপ্তানির অসাধারণ প্রকার বৃদ্ধি 
দর্শনে কু'ষবাণিজ্যবিৎ প(গুতগণ অনুমান করিতেছেন ষে, 
ক্রমশঃ ভারতবর্ষই বিলাঁতের গমের সমস্ত অভাব পূরণ করিবে । 
অতএব ভারতীয় কুষকগণের ধান্তের ন্যায় গমের চাসে মনো 
যোগ করাও অতি আবশ্ঠক হইয়াছে । 

১৮৮৫ সালে সমস্ত ইংরেজরাজাধিকুত ভারতে * কোটি 
৮* লক্ষ বিঘা ভূমিতে গমের আবাদ হইয়া ১৮ কোটি ৯৭ 
লক্ষ মণ গম উৎপন্ন হইয়াছিল । তন্মধ্যে ভারতের প্রয়ো- 
জনীয় গম রাখিয়া কেবল ৩ কোটি সওষ] লক্ষ মণ গম রপ্তানি 
হইতেছে । আবার ভাহার অদ্রধেকমান্ধ বিলাতে যায়, আৰ 
শিষ্ট অন্তান্ স্থানে গিয়! থাকে । এদিকে বিলাতে ১২ ফোটা 
মণ গামর অভাব । তাহার মধো তাঁরতবর্ষ আপাততঃ দেড় 
কোটি মণ গম যোগাইতে পারিতেছে। বিলাতের অন্নবংস্থানের 
জন্ত তারতকে আর ১1০ কোট মণ গম অধিক উৎপন্ন করিতে 
ভইবে। আর চারিকোটি বিঘা ভূমিতে গমের আবাদ বৃদ্ধি 
নাহইলে এ পরিমাণ গরম জন্মাইবার সম্ভাবনা! নাই। এই 
ভূমি ভারতে আছে এবং চাস করিধার গোকও আছে; এখন 
করিয়া উঠিতে পারিলেই হুয়। 

ভাগলপুর ও অযোধ্যা অঞ্চলে থে প্রণালীতে গমের চাপ 
আবাদ হইয়। থাকে, তাহাকে আদর্শ করিয়। বঙ্দেশের উপ- 
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ঘোগী একটি গম চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী আমরা এই স্থলে, 
লিপিবদ্ধ করিলাম । ভরষ। করি,. বগদেশীয় কৃষকগণ তদব- 
লন্বনে ফল পাইবেন । 

ধঙ্গগেশে চারি প্রকার আমিতে ধানের চাপ হইয়1 থাকে ; 
ডেঙ্গা, ভহয়, বিলর্কাছুড়ে ও নিল। ইহার প্রথম তিন প্রকার 
জমিতেই গমের চাল হইতে পারে 1 ম্হুর, মটর, জওয়ার, 
তিল ও ইক্ষু ইহার যে কোন শম্ত কণুটিয়া লওয়ার পরে সেই 
জমিতে গম দইভে পারে৷ কিন্ত এক বৎসর অন্তর নুতন 
বাশি জমিভে গম করিতে পারিলেই ভাল হর। পশ্চিম1- 
ঞলীয় নঙ্গভিমান কৃষকের তাহাই করিয়! খাকেন। 

যেত্রিবিধ ভূমিতে গমের চাস করিবার কথা বল? হইয়াছে 
তন্মধ্যে যে সকল জমিতে বর্ধার জল উঠে, তাহাতে কোন 
কার সার দিবার প্রয্বোজন নাই ; কেন না! সে সকল জর্মিতে 
গলিমাটীই সর্কোতকষ্ট সারের কার্ধয করে। ডেঙ্গা জমিতে 
সার দিতে হয়। বৈশাখ মাঁসে ১০। ১২ গাড়ি গোবরের সার 
ভূমিতে দিয়া এক পললা বৃষ্টি হওয়ার পর লাঙ্গল দিয়? ছড়া- 
ইয়া দিতে হয়। নীলের সিঁঠি বা শখের সিঠি গমের উত্তম 
সার। বিশেষতঃ আর্র ভূমিতে উহ? ভিন্ন অন্থা সাঁর কার্ধ্যকর 
হয় না। ভাগলপুর় অঞ্চলের কৃষকগখ গমের জমিতে আর 
এক প্রকার সার দেক্স। তাহার গোরুয় পাল ছাড়! করিয়ণ 
২।১ দিন ভূমিতে রাখে । ত্বাহাতে গোরুর মল মৃত্রে জমির 
তেজ বৃদ্ধি হয় । গোরুর রাখাল তঙ্জন্ত বিঘাপ্রতি ২২ হুই 
টাক] পায় 

ভেঙ্গা জমিতে অধিক চাঁস দেওয়া আবস্ঠকফক হয়। বেনে 
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জমিতে ৫1৬ বার চীস দিলেই উলিতে পারে; কিন্ত মাটী 
শক্ত হইয়৷ গেলে ৩০৩২ বার চাপ না দিলে চলেনা । এই- 
জন্য বর্ধার জল গুঞ্ধ হইবার এবং মা'টী শক্ত হইবার পূর্বেই 
গমের জমিতে চাস দিতে আরম করা উচিত । লাঙ্গলের সঙ্গে 
নঙ্গে ডেলা ভাঙ্গিবার জন্য মই দেওয়া আবশ্তক । উত্তর পশ্চিমা- 
থলে মইয়ের পরিবর্তে এক প্রকার গুরুতাঁর কাঠ চারিট? 
বজদে টানিয়! থাকে । তগ্দারা যেমন ডেল। ভাঙ্গে, তেমনি 
পির ফাঁপ মরিয়া বাগ! জমির ফাপ থাকিলে গমবীজ উত্তম+ 
রূপে কলায় না। ডহর জমিতে ১৯1১২ বার শাঙ্গল দিতে হয় ॥ 
গমের জমিতে প্রার়ই জল সিঞ্চন আবশ্যক হয়। এজন্ত বপনের 
পূর্বেই ভূমিতে তাহার ব্যবস্থা করিয়ী রাখিতে হয়। সে ব্যবস্থা 
আর কিছুই নহে। জমিতে উত্তব হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব হইতে 
পশ্চিম কতকগুল| পিলি কাটিয়া রাখিতে হয়। কার্তিকের 
শেবাদ্ধ হইতে অগ্রহ্থায়ণের প্রাথমার্ধ পর্যান্ত গর বপনের প্রশস্ত 
সময়! বাঁজ বপনের সময় আর একবার লাগল দিতে হয়। 
লাঙগলের পশ্চ'ৎ পশ্চাৎ দাগে দাগে ব'জ বুনিয়া যাইতে হয়। 
বিধাপ্রতি বীজের গড় পরিমাণ /২॥* মের । অযোধ্যা অধ্চ- 
লের ফোন কোন কৃষক গম বপন কালে ২।১ এক রাত্রের জন্তু 
রাখাল সহ ভেডার পাল ভাড়া করি! জিতে ৰাঁস করিতে 
দের। তাহাদের মলমূত্রে জমির তেজ হম এবং তাহাদের চর 
ফিরাতে জমির ফাঁপ মরিয়া যার। এইরূপ অনুষ্ঠান গমের 
পক্ষে বিশেষ উপকারজন্ক বলিয়া বিলাতী কৃষকেরা ভেড়াব 
ক্ষুরকে স্বর্ণময় বলে। বপনের পর লাঙ্গণ বামই দির! বীজ 
ঢাকির। দিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমের অমি নিড়ানর 
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প্রথ] প্রায় নাই; কিন্তু গাগাছা পরিকার না করায় তাহাদের 
যে ক্ষতি হয়, তাহার তাহ! বুবিতে পারে না। ধান্ত ক্ষেত্রের 
স্টার গমের কেত্রও উত্মরাপে নিড়াইয়। দেওয়া! উচিত । 

বিলফ্কাছুক়্ে জমিতে সেচনের প্রয়োন্ন হয় না। ডেঙ্গা 
ও ডছছরে সেচ দিতে হয়। প্রথম নেচ অস্কুর উদ্ামের বিংশস্তি 
দিবল পরে, দ্বিতীর সে ধোড় হইলে এবং তৃতীয় সেচ শীষ 
ধাহির হইলে গিতে হয় । কৃষকেরা! অবস্থা বুঝিয়া ছুই গঙ্গা 
একবার সেচ দিলেও চলিতে পারে; কিন্তু তিনবার দিতে 
পারিলেই ভাল হয়। বোম্বাই প্রেদেশর ভদ গ্রামের খামারে 
পরীক্ষা হইয়াছে যে, কঠিন দানা নাঁদী গমে সেচ আবশ্তক 
নহে, তাহাতে সেচ দিলে এবং যাহাতে আবশ্যক, তাহাতে না 
দিলে, গমের বিলক্ষণ হানি হয়। এ গ্রাদেশে উক্ত দ্বিবিধ 
গরমের অতিশয় ফালন হয় । বঙ্গদেশেও এ গমের চাস করা 
উচিত । 

পশ্চিম বায়ু, পৌষমাসে অল্প অন্ন বৃষ্টি এবং শরিফার আকাশ, 
গমের পক্ষে শুভজনক। পূর্রববাতান ও অন্বচ্ছ মেঘ, গমের 
অনিষ্টকব। ইহা ব্যতীত নাঁনপ্প্রক্ণার বোগ, অনিষ্টকর উদ্ভিদ ও 
কীট। গমের বিলক্ষণ ক্ষতি করিষ। থাকে । গমেব রোগ যাহাতে 
না হয়, বপনকালে তাহার উপায় করাযাইভে পারে এবং সে 
উপায় ভাদ গ্রাম খামারে গরদীক্ষিত হইয়াছে। মহষা মৃত্র, 
ভুঁতে বা প্রবণ মিশ্রিত জলে বাঁজ তিজ্জাইয়! বপন করিলে; 
রোগ কম হয়। ভূতের জল সর্ধাপেক্ষা উপকারক। 

চৈত্রেয় শেষ ব| বৈশাখের প্রথমে গম কাঁটিতে হয়। ফলে 
বপমের পর চারি বা পাড়ে চারি মীসের মধ্যে গম পাকিয়া 
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উঠ্ঠে। গম কাটা, থাড়া, মাড় ইত্যাদি কিয়! ঠিক ধান্টেয় 
ছ্ডাপ। উহর জমিল্প ফলন ১৯/ মণ এবং ডে! ও বিল জমির 
গড় ফলন ৫/* মণ পর্ধ্স্ত হইয়। থাকে । 


দ্বাবিংশ পাঁঠ.। 


ইক্ষু । 

ইক্ষু একটা প্রধান শস্য); কাবণ গুড়, চিনি, মিশ্রি প্রভৃতি 
প্কলই উহা হইতে প্রস্তভ হইয়া থাকে। বিবেচন] পূর্বক 
উহার আবাদ করিতে পারিলে, এবং স্ুজন্া হইলে ইহা হইতে 
গরচুর লাভও হইতে পারে । ইক্ষু হইতে লাভ, বেশি না হই- 
লেও চাল আবাদ লফলেরই জান! আবশ্যক । 

যে দোআশ মৃতিকায় চিদ্ধণের অংশ কিছু বেশি, তাচুশ 
সৃত্তিকাই ইক্ষু চালের উপযুক্ত । মাঘ মালে জমিতে উত্তম রূপে 
চাল দিনা তাহাতে গোবরের সার এবং খৈল ও অস্থিচ্র্ণ 
ছড়াইয়া দ্িবে। কোন কোন স্বাদের কৃষকেরা আকের জমিতে 
দেওয়াল ভাঙ্গা! মাটীও দিয়া থাকেন । খৈল ধেন ধেশি মীর 
নীচে না পড়ে এবং এক বিঘায় ১।* মণের অধিক দিবার 
প্রয্লোজন নাই। বৈশাখের পূর্বেই ভূমিতে ৭1৮ বার লাঙ্গল 
ও মই দিত্বা রািষে। টৈশাখেক্ প্রথমে জল হইয়া যে! 
হইলে একবার চান দিবে। পরে এক কি দেড় হাত অ্তপ্প 
কোদাল দ্বারা খুপি কাটিক্না তাহাতে জল দিয়া ২।৩ খালি 
আজকের বীজ কোপণ করিবে । মধ্যে মধ্যে জল দিবে এবং 
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ছাগল গোরুতে মুখ দিতে মা পারে, ভৰ্িষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাধিধে। তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। গোড়ার মাটী শুফা” 
ইয়া গেলে, উই ধরিয়া সমস্ত বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে। এই' 
জন্য মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া খৈলের গুঁড়া ও জল দিতে 
হয়। প্রত্যেক গাইট হইতে পাতা বাহির হইয়া গাছগুলি 
লাগিয়া গেলে উইতে আর বড় কিছু করিতে পারে না। 
গাছগুলি বড় হইক্লা উঠিলেও যদি দীর্ঘ কালের মধ্যে জল না 
হয়) তাহা হইলে দাড়া বাধিয়া সমস্ত ইচ্ষু-ক্ষে তরে ২।১ বার 
জল সেচির়! দেওয়া আবম্তক হয়। 

কোন কোন কৃষক বীজ সকলকে "হুমকোর* মধ্যে না 
রাখিয়া এক বারেই চৈত্র মাসের ধূলিময় ক্ষেত্রে রোপণ 
করেন । ভাহাঁতে ইক্ষু মনহয়না। মধ্যে মধ্যে জল ছেওয়া 
আবশ্টক হয় বলিয়া কৃষকের! প্রায়ই নদী বা খালের ধারে 
ইচ্ছুর চাস করিয়া থাকেন। প্রতিবার নূতন জমিভে আকের 
চাস করিতে পারিলেই ভাল হয় ; নচেৎ মাঘ ফাল্তুনে পুরাতন 
আঁক কাটিয়া ২)১ মাসের মধ্যে উত্তম আবাদ হইয়া! উঠে 
না। এইজন্ত এবার যে জমিতে আক করা যায়, আর বার, 
তাহার গোড়া হইতেই নূতন আক তৈয়ার করিবার চেষ্টা 
করাই উচিত । বেশি আবাদ করিতে ইচ্ছা হইলে, বৃতন 
জমিতে কারিক যাস হইতে চাস দিতে আরম্ভ করিতে হয়। 

ইক্ষু বীজ, ইক্ষু চাসিদ্িগের বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়ণ 
যার। কিন্তু দে বীজ বড় ভাল হয়না, তাহার] ভাল বীজ 
'সকল নিজ আবাদের জন্ত রাখিয়া], অবশিষ্ট বেচিয়! ফেলে! 
এই জন, ধাহার! ইচ্ছুর আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, ভাহাকের 
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গ্বয়ংই আকের বীজ তৈয়ার করিতে শিক্ষা কর! উচিত। ফালন্ধন 
যাসে ইচ্ষ কাটিয়া তাহার মাঝামাঝি ছেদ করিবে । গোড়ার 
অংশগুলি মাঁড়িয়া ফেলিবে, আগার অংশগুলি একট] শীতল 
স্থানের বড় গর্ের মধ্যে কাঁদা করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিৰে। 
ভাহার উপর অনেক পাত কিন্ত! খড় বিচালি চাপ। দিবে। 
যধ্যে মধ্যে গোবর মিশ্রিত জল তাহার উপর ঢালিয়া দিবে। 
এঁ-গর্ভতকে হাপর কহে। হাপোরের চতুপ্দিকে বাবলা কিন্বা 
কুলের কাটা দিয়া রাখিবে। নহিলে শিয়ালে সব নষ্ট করিয়! 
ফেলে। এই রূপে কুডি পচিশ দিন রাখিলে, এ সকল গার 
প্রায় প্রতি গাইটের উপর দিকে পত্র-মুকুল এবং নীচের দিকে 
শিকড় বাহির হয়। তখন উহ্বাদিগকে হাপোর হইতে ভুলিয়! 
থণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিবে। এঁ নকল খণ্ডে যেন ২।৩টী করিয়া 
গাইট থাঁকে। উহাদিগকে আর এএকটী অপেক্ষাকৃত ছোঁট 
ও গভীর গর্ভে ফেলিয়া! উপরে তৃণ পত্র চাপ! দিয়) মধ্যে মধ্যে 
জল দিবে। এই গর্কে “হুমকে?” কহে। ১০।১২ দিন 
প্ছম্কোতে”" থাকিলে পূর্বোক্ত পত্রমুকুল সকল বৃদ্ধি প্রোপ্ত 
ইইয়] ছোট বাশের নীলের আকার ধারণ করে। এ সকল 
ইক্ষু-থণ্ডকেই বীজ কহে। 

ইক্ষুর গাছ এক কিন্বা! দেড় হাত পরিমাণের হইলেই উহার 
পাতাগুলি গাছের গায়ে জড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিবে। গ্রাছ 
ষত্ত বড় হইবে, ততই জড়াইতে থাকিবে । যখন গাছ সকল 
খত বড় হয় যে, বাতাসে হেলিয়! পড়িতে পারে; তখন নিকট- 
বস্তা চারিটী গাছ একত্র বাঁধিয়া দিবে। নতুবা ঝড়ে কিন্বা, 
গ্রবন বাতাসে আকের বিলক্ষণ হানি হয়। ক্কাস্তন মাসে 
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ইচ্ষু কাটিয়া গুড় বাহির করিতে হয়। ইন্ষুর গাছও অনেক 
বিক্রন্ন হইয়। যায় । 

যদি ইক্ষু কাটিরা লইয়া গোড়া রাখা যায় এবং মধো 
মধ্যে আবাদ করিয়া জল সেচিতে পারা যায়, ভাহা হইলে & 
সকল মূল হইতেও অনেক ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। চীনদেশীয় 
আকের এক একট] গোড়া হইতে প্রায় কুড়ি গাছ করিয়া 
নুতন ইক্ষু বাহির হয়। চীনদেশীয় ইক্ষুর আবাদ করাই 
সর্বাপেক্ষা ক্ুবিধা-জনক ; কারণ এ আকের ফলন বেশি। ওঁ 
আকের আর একটা বিশেষ গুণ এই, উহা! অতিশয় শক্ত । 
এই জন্য উহ্থাতে পৌকা ধরিতে পারে না। আক ছুই প্রকার 
শাদ1 ও কাজলা । কাজল! আকের মধ্যে যেগুলি নর ও 


শক্ত তাহাই চীনদেশীয়। 
এক বিঘ! আকের জমির খাজনা ৫২, চাস আবাদ ৪৯, 


পৌঁতা ১1০, জল সেচা ১॥০, পাতাঁজড়ান ১২২, মাড়াই ৬২৪ 
এবং জ্বালানি ১২) মোট খরচ ৩১২একত্বরিশ টাকা । এক বিঘ্বার 
১* মণ গুড় হইতে পারে । এ মণ, প্রচলিত মণের প্রার দ্বিগুণ 
জ্বর ৮২ হিঃ ৮০২ টাক1। ৩১ টাঁকা খরচ বাদে ৪৯ টাকা লাভ 
থাকিতে পারে। না মাড়িয়। আকের গাছ বিক্রয় করিলেও 
৩ৎ ত্রিশ টাকা লাভ থাকে । 

ইংরাজাধিকৃত ব্রশ্মদেশে ইক্ষু চাসের বিলক্ষণ প্রাচুরধ্য ঘ্ 
হয়। সেখানে সাধারণতঃ ছুই প্রকার ইচ্কুর চাস হয়। এক 
গুকার কীচা খাইবার জন্ত এবং অন্ত প্রকার গুড়ের জন্য । 
কাচা খাইবার জন্ত যে আকের চাস হয়, তাহাতে কোনজ্রনে 
'ওড় হয় না। তাহা কলের মধ্যে দিলে পাপে পাপে ভাঙ্গিয়া 
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খশড খগু'হইন| ধার । আদ্র এক প্রকারে যথেই পরিমীণে গুড় 
হয়। এদেশ অপেক্ষা ব্রদ্ষদেশে ইচ্ছু চাসে লাভ'বেশি ; 
আরবং চাস ম্পাবাদেও অনেক তিম্রতা আছে । বিহারের কৃষকগণ 
উত্তিদ বিশেষের শিকড়ের এবং রেড়ির বীজের ক্ষাখ দায় 
ইক্ষু গুড়ের গাদ কাটার । তাহাতে গুড় শীত পরিষ্কার হয়। 


পি 
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তামাক । 

গুঁড়ুক। চুরট, নস্য ইত্যাদি নান] গ্রকাঁরে তামাক প্রচুর 
পরিমাণে খ্যবন্ছত হইয়! থাকে ম্বাতরাং উহ্বার আবাদ ও 
বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয় 

তামাকের জমি সমান ও উত্তমরূপে বর্ষিত হওয়| আব- 
স্তক। তামাকের জমিতে অন্ত ফপল না করিয়া ফাল্তুন 
হইতে ছ্চান্্র পর্য্যন্ত মানে দুই তিন বার লাঙ্গল ও মই দেওয়। 
উচিত । র্ঙ্গপুর অঞ্চলে ভাত্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যেই 
২৯২১ বার চাস দিয়! থাকে । ফলতভঃ পুনঃ পুন? চাস দিয় 
তামাকের জমির মৃভিকাকে ধুলিবৎ করা, সকল দেশেই আব- 
স্টাক। কৃষির প্রণালী, সকল দেশে একরূপ নহে । এই বজ্জ- 
দেশের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন জিলায় বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণাঁলী । 
ভবে পরস্পর নিকটবস্তী জিলা সকলে প্রণালীগত ছিগ্নতা বড় 
লক্ষিত 'হয় না গ্রবং সকল দেশেরই কৃষি-প্রণালীর মুল-যুক্তি 
খ্রকদপ । নদীয়া, ২৪ পরগণা, ঘশোহর, রঙ্গপুর, পাবনা, 
হলি, মুরসিদাবাদ, বর্ঘমান প্রভৃতি জিলা সফলের স্কৃবি প্রণা 
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শীকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়। এই গ্রন্থ প্রণীত ছইয়াছে) স্ুভরাং 
বহধূরবর্তা দেশস্থ কৃষি প্রণালীর সহিত; স্থল বিশেষে ইহার 
ফিঞ্িৎ বৈশানৃষ্ঠ দূ হওয়া অসভৰ নহে। 

এ দেশে তামাক-ক্ষেত্ে গোবর ও ভূণ পচ। সারই কৃষকেরা 
যখালাধ্য দিয়া থাকে । উহার সহিত কিয় পরিমাণে ছাই 
এবং লবণ ব1সোরা মিশাইলেই তামাকের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার 
প্রন্তত হইতে পারে । ব্রহ্ষদেশের তামাক অতি উৎকৃষ্ট ও 
বিখ্যাত । সেখানে তামাকে এ সারই ব্যবহার কর! হইয়া 
থাকে । নদীয়া! জেলার অন্তর্গত কোন কোন স্থলের কৃষকের! 
ক্ষেত্রে কেবল মাত্র পলিমাটী তুলিয়া! উৎকৃষ্ট তামাক প্রস্তত 
করে। নীলের হাউজ্‌ হইভে যে পচ! নীলের গাছ ফেলিয়া 
দেয়, ভাঁহা তামাকের জমিতে ফেলিয়া দিলে উৎক়্ট সারের 
কার্ধা করে । এ সকল কাঠ যখন ক্ষেত্রে ফেলা যায়, তখন 
উহ্থার উপর মাটা দেওয়া উচিত । 

তামাক নানাবিধ । পানমুটী, হুরিণপালী, হাতিকানী, 
জটাভাং বা শিবজট1, কপি, শকুনকানী, কালীজিবে, ছোঁটিনা, 
কুৰ্ণকলি, মাদ্ধাহ, সিন্দুরখটুযন?, ভেলেঙ্গি, চামা, নয়োখোল' 
ইত্যাদি আরও অনেক আছে। কেহ কেহ বলেন, ভিন্নভিন্ন 
প্রকার তামাকের ভূমি ও আবাদ বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্ন] 
আছে। খাকে,_থাকৃুক। ফলত্তঃ একই প্রণালীতে সকল 
প্রকার ভামাকের আবাদ করিলে ফলাংশে বড় তারতম্য হায় 
না। পানবুটী তামাকের জাকার ঠিক পানের স্কায়। হরিণ 
পালী তাধাকের পাভা জগ্রশস্ত ও হচলাগ্র। কতকগুলি পর 
ঘুন্ধ' গাছটীর নহিত, হরিণ-শৃঙ্গের কিকিৎ নাদৃষ্ত আছে। 
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খইন্ধপ অন্তান্ত তামাকের নামের দ্বারা যাহার সহিত পারৃশ্তের 
বোধ হয়, বাস্তবিকই তাহার সহিত এ সকল তামাকের সাদৃষ্ক- 
আাছে। কাঁলীজিবে তামাক, ঠিক কালী ঠাকুরাবীর জিবের 
স্তার। 

মেটে ঘরের পুরাতন পৌতার, কিন্বা সম্পূর্ণ সসার ভূমিতে 
উত্তম রূপে চাস দিয় ভাদ্র মাসে তামাকের বীজ বপন করিয়! 
পদাঘাতে এ ভূমি চাঁপিয়া দিবে। চারা বাহির হইয়া ৩।৪টী 
গাত। হইলেই তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। যতদিন চারাগুলি 
উত্তম রূপে না লাগে, ততদিন বিবেচনা! পূর্বক জল দিবে । 
গরে আর বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে জলের প্রয়োজন হইবে না। 

এদেশের মধ্যে যে সকল ভূমি সমতল এবং তাহার মধ্যে 
আবার যে গুলি দৌ-আশলা, তাহাতেই সচরাচর ভামাক 
করিয়া! থাকে । কিন্তু রক্গপুর অঞ্চলে উচ্চ ভূমির মধ্যে ষে 
গুলি দো-আশলাঁ, তামাক তাহাতেই উত্তম রূপে এবং অধিক 
পরিমাণে জন্মে। শিলা বৃষ্টি তামাকের বিশেষ অনিষ্টকর। 
ওঁ জনিষ্ট নিবাবণের কোন উপায়ও লাই। 

তামাকের শারি দড়ি ধরিয়া বেশ সোজ! করিয়া পুতিতে 
হয়। গ্রত্যেক গাছের অন্তর ছুই হাতের কম না হয়। নদীয়া 
ও.২৪ চব্বিশ পরগণার নানা স্থানে উৎকৃষ্টরপে হিঙ্গিলি তামা- 
কের চাস হইয়! থাকে । ওঁ তামাক গাছের অন্তর, পাঁচ পোয়ার 
অধিক কর! হয় না কিস্ত আটাল ভূমির তামাক ভিন পোর! 
জন্তরেও রোপণ করা হইয়া থাকে। গাছগুলি ভূমিতে 
লাগিয়া! গেলে অতিশয় সাবধানে ফাঁকে ফাকে লাঙ্গল দিবে? 
ই লাঙল সোজা, এড়ো ও কোণাকোণি সকল প্রকারেই 


ত্রয়োবিংশ পাঠ) ৯১১ 


ফিবে। অতি সরকার সহিত একূপে বারবার নিড়াইয়। দিবে 
যেন, তামাকের ক্ষেত্রে মোটে ঘাস হইতে না! পায়। যদ্দি 
ভূমিতে অধিক রস থাকে, তাহা হইলে ধঁরূপ লাঙ্গল তিন চারি 
বার দিবে (১)। তামাকের গাছে দশ বারটী পাত! হইলে, 
গাছের অগ্ভাগ্টী এবং নীচের তিন চারিটা,পাতা! ভাঙ্গিয়া 
দিবে। প্রত্যেক পত্রকক্ষ হইতে যে কুড়ি বাহির হুইবে, 
ভাহা সপ্তাহে সপ্তাহে ভাঙ্ষিয়া দিবে। এই নময়ে পূর্বোক্ত 
লাঙ্গলের দাগ সকল মিশাইয়। দিবে । পাতার বাড়িবার সম্ভা- 
বন! থাকিতে থাকিতেই যদি ভূমি শুফ হইয়) যায় এবং জল 
নাহয়, তবে তামাক ক্ষেত্রে জল সেচিয়। দিবে । পাতার 
রঙ্গ কাল হইলে এবং বাড়িবার সম্ভাবনা! না থাকিলে, আর 
জলের প্রয়োজন থাকে না। যখন বুঝিৰে যে, পাত পাকিয়। 
উঠিতেছে, তখন আর একবার এরূপে নিড়াইয়। দিবে যেন, 
গাছের মূল শিকড় ভিন্ন আর অন্থান্ত যাবতীয় শিকড়গুলি কাটিয়া 
যায়। তাহাতে তামাকের পাত! উত্তম রূপে তৈয়ার হর । 

হিঙ্গিলি গ্রাম নিবাসী সভারাম মওল তামাকের স্থষ্টিকর্তা । 
হিঙ্গিলি ও তন্নিকটবন্তী গাজীপুরের ন্তায় তামীকের চাস 
কোথাও হয় না । এ স্থানের কৃষকেরা পলি ও বোদ মাটীর 
ঘারা তামাকের ভূমি তৈয়ার করে। 

মাঘের শেষে কিন্ব! ফাস্তনের প্রথমে পাতাগুলি লাল 
হইলেই তামাক কাটিবে। পাতাগুলি এরূপে কাটিবে যেন, 





€১ ক্িত্ত হিঙ্গিলির চাসে এরপে লাঙ্গল চলে না এবং উততগ্বাঞচলীয় 
ছহানাকের স্কাম লিড়ানী-কাধ্যও করিতে হয় ন) 
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তাহার সহি কাষ্ঠেরও কিয়দংশ থাকিয়া যাব। ছুই এক দিন 
কেত্রে রাখিয়া কাচা থাকিতে থাকিতেই পাতা সকল গৃক্কে 
আানিবে। চারিটী করিয়া পাত একত্র কীধিয়া বাশ কিন্বা 
হড়ার উপর শুকাইবে। এমন স্থানে শুকাইতে দিবে যেন, 
দিনে রৌদ্র ও রাত্রে শিশির লাগিতে পারে। কিন্ত এ 
তামাকে যাহাতে কিছুমাত্র ঝড় বৃষ্টি না! লাগে, তদ্ধিবয়ে বিশেষ 
লতর্ক হইবে । এইরূপে ৩৪ দিন শুকাইলে অতি গুত্যুষে 
কিন্বা কোয়াম'র দিনে এ সকল তামাক মইয়ের উপর, গোড়া” 
গুলি উভয় প্রান্তে রাখিয়া! উপরি উপরি সাজাইবে। মধ্যস্থলে 
একটা বাশ দিয়া এ বাশের ছুই প্রান্ত মইয়ের সহিত বীধিবে। 
ইহাকেই “জাত” দেওয়া কহে। ২৩ দিল প্রাতে রাখিয়া! 
পুনরায় খুলিয়া পুর্ব বাঁশে গুকাইবে। উত্তমরূপে শুক 
হওয়ার পর ঘরের মধ্যে মাচাঁর উপর পালা দিয়া সাজাইবে। 
এইরূপে ১০।১২ দিন রাখিয়া! হালা, ঝাড়া বা গোছা ইত্যাদি 
রূপে বীধিবে। পরে নীচে উপরে চট দিয়া পাটা ও হাল! 
ৈয়ার করিবে । 

এদেশে প্রতি বিঘা তিন পাটী পর্যাস্ত তামাক জন্মে। 
ছুই পাটাতে এক ছালা। খরচ বাদেও তামাকের চাসে প্রতি 
বিঘায় ভালরূপ উৎপন্ন হইলে, এক শত টাকা লাভ হইতে 
পারে । খরচ ১৫ টাকার অধিক হয় নাঁ। 

কিন্তু হিঙ্গলি তামাক তৈয়ারের প্রণালী এবং উবার বার 
ও লাভের প্রণালী একটু শ্বতস্্। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা 
প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় তামাক চাসের বিবরণই অধিক লিখিত 
হইল। হিঙ্গিলির পাত! প্রস্তশ হইলে গাছগুলি কাটি? 
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খোলায় শুকাইতে হয়। যেমন যেখানে, ধান্তাদি শস্যের 
ধাড়াই মাড়াই হয়, সেই স্থানকে খামার কহে; সেইরূপ ঘষে 
গ্বানে তামাকের কার্য্য হয়, তাহাকে তামাকের খোল! কছে। 
খোলায় ভামাক শুকাইতে ছই দিন হইতে চারি দিনের 
ভধিক লাগে না। যেতামাক উত্তমরূপে পাকে, ভাহা অল্প 
প্ৌদ্রে এবং যে তামাক কাচা থাকে, তাহা অধিক রৌদ্রে 
গুকাইতে হয়। পরে গাছগুলিকে একরপ দভহীন ক্ষুত্্ সু 
ফক্তিয়া বারা ছেদন করিতে হয় । প্রত্যেক খণ্ডে ছুইটী হইছে 
চারিটা পর্য্যন্ত পাতা -রাখিভে হয়। অনস্ভতর সেইগুলিকে 
গোছাইতে হয় । এইরপে গোছান তামাকগুলিকে গোশালা 
ব1 শূন্য ঘরেব মধ্য] খড়ের দড়িব উপর ঝুলাইষা দিতে হয়। 
এই অবস্থায় প্রায় এক দেড় মাস থাকে, পরে পূর্বোক্ত প্রণা- 
লীভে পাটা ও হাল। বাঁধিতে হর। হিঙ্গিলি তামাক বিঘাগ্ুতি 
তিন হইতে পাঁচ পাটা পর্যন্ত উৎপন্ন হয়। ছুই পাটাতে এক 
ছাঁলা। প্রতি ছাল ১৬২ টাক মূল্যে বিক্রীত হয়। হিঙ্গিলি 
তামাকের চাসে বিঘ! প্রতি ৮২ টাকার অধিক খরচ 
পড়ে না। 
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পানের আবাদেও বেশ লাভ আছে। এদেশে ধার! 
পানে আবাদ কবে, তাহাদিগকে বাঁরুই কছে। আন্তান্থ 
ক্লবকের] পানের আবাদ প্রায় কবে না, কিন্ত কবার় কিছু মাত্র 
জপত্তি নাই। পানের জাবাদেব খরচ ও বিক্রয়ের লা 
বিশেষ রূপে স্থির করিতে শাবা যার না, কিন্তু এরূপ গুনা 
ঘাযঃ এক বিঘা জমিতে পানের আবাদ করিয়া খবচ কাদে এক 
বৎ্লরে ১৫*২ দেড় শত টাক! লাত থাকিতে পারে। এক বিঘ! 
পানের আবাদের উৎপন্ন হইতে একটা সামান্য গৃহস্থ প্রতিপাঁলিত 
হইতে দেখ। গিয়াছে । গান নানাবিধ; তন্সধ্যে মগুলঘেটে ও 
মঘাই পানই উৎকৃষ্ট । 

বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়!, ২৪ পবগণা, হুগলী, .বর্ধমান 
প্রভৃতি অনেক জিলাব স্থানে স্থানে পান জন্মিষা থাকে। 
তন্মধ্যে হাবডার দক্ষিণ অশে এবং গঙ্গ। ও কানাই নদীর 
মধ্যব্ত ভূভাগে উৎকৃষ্ট পান জন্মে। থে ক্ষেত্রে পানেক্স 
আবাদ কবে, তাহাকে কাছিম-পিঠে করিতে হয়। পলিমাটা- 
যু দৌ-আশ ক্ষেত্রে পানের চাপ হয়। পানের ক্ষেত্রে খৈলেব 
সারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জমিকে এরপ না করিলে বর্ষার 
জল পানের গোড়ায় বষে এবং তাহাতে গাছেব বিশেষ অনিষ্ট 
হয়। গুবল বাঘু। রৌদ্র ও বটিকাতেও পানের হানি হয়) 
এই অন্ধ কেত্রের চতুদ্দিক কচা, চিতে, জেবল, জীবন প্রত্ৃতি 
ষর্জীব গাছের ঘার! উত্তমরূপে ঘেরিতে হয় এবং খড়ি, খাকড়, 
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কেশে প্রভৃতির, ঝাঁপ বাধিয়। & বেড়া সংলগ্ন করিয়া! ক্ষেত্রের 
উপয়ও ঢাকিয়া দিতে হয়। ভূমিতে সরু খাত করিয়া এ 
খাতের উওয় পারে দাড়] বাধিয়! দাড়ায় উপর ফাস্তন কি চেত্র 
মাসে পামের মূল কিংবা ভগ! প্ুুতিতে হয়। ভূমি পরিষ্কৃত 
রাখা) মধ্যে মধ্যে জল সেচা এবং পানের লতা সফল টানিয়া ও 
গোছাইস! দেওয়াই পানের প্রধান পাইট্ট । এ আলের এক 
গাশে শর ব] খড়ির জাপ্রি বীধিয়া দিতে হয় । পানের লত। 
সকল $ জাপরি বহিয়া মাচার উপর উঠে। পাক! পানহ 
্যবহার*যোগ্য। এই জন্ত লতার গোঁড়া হইতে পাম ভাঙলিতে 
গরভ্ভকরে। পামের জমিতে অধিক চাস দিতে হয় না। 
ইহার প্রমাণস্থরূপ বঙ্গদেশীয় কৃষকেরা এক্টী প্রবাদ আবৃতি 
করিয়া থাকেন। যথা, 

“শতেক চাপে মূল], 

তার অদ্ধেক তুল) 

তার অধ্ধেক ধান, 

বিনা চাসে পান ।” 
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ধিঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণের স্থাবর সম্পত্তি সচরাচর ভূমি) 
আওলাত ও জলকর, এই তিন ভাগে বিভক্ত । যে সকল স্থানে 
বাড়ীর ভাঁডা চলে, পেখানে বাটাও একটী লাভজনক সম্পত্তি। 
আওলাত সামান্যতঃ ফলের বাগান, গড়ন কাঠ ও অকন্ত ব 
জালানি, এই তিন ভাগে বিতক্ত হইতে পাফে । ফলের বাগ» 
নেরও কিষদংশ গড়ন কাঠ এবং অবশিষ্টাংশ জ্ঞালানি হয়। 
গড়ন কাঠের যধ্যে যাহাতে গভডন হয়, তাহ! বাদে অবশিষ্টাংশ 
আালানি হয়। 

ফলের বৃক্ষের মধ্যে আম, ফাটাল, নারিকেল, তাল, কলা, 
সুপারি» আনারস, লিচু, আতা, পিয়ারা, নেবু ইত্যাদি কতক- 
গুলি প্রধান । গড়ন কাঠের মধ্যে শেগুন। শিশু, বাবল1, আম, 
থাউ, দেব্দারু, বকুল, বাদাম, বশ, পুঁয়ে, নিম, বেল ইত্যাদি 
কতকগুলি প্রধান। যে নকল গাছে গড়ন হয় না, কেবল 
আলানি হয়, ভাহার মধ্যে জীবন পিটুলী, শাড়া॥ আকড়া, 
লোনা, তভীতদ্াজ ইত্যাদি কতকগুলি সচরাচর দেখা যায় । 
ইহাদিগের উৎপাদনে কাহারও কিছুমান্ত্র তত করিতে হয় না, 
ইহার আপনিই হইয়] থাকে । যে সকল কাঠ প্রায়ই জাঁজানি 
ফষার্ধেয লাগিয়! থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও কোন কোন কাঠে 
কষ্াচিৎ গড়ন হয়) যেষন লোনা, ভীমরাজ, জেবল ইত্যাদি । 
খই সকল গাছ যদিও আপনিই হয়, তথাপি যাহাতে উহার! 
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কার্ধ্যের উপযুক্ত হইবার পূর্বেই মারা না যায়, তথ্বিষয়ে দৃষ্টি 
রাখা আবশ্তক। খেজ্জুব ও বাবলা এই ছুইটী গাছ আপনিই 
ছয়, বিশেষ যত্ের অপেক্ষী রাখে না। কারণ উহ্াদিগের 
কাটা সকল একটু শক্ত হইয়া উঠিলে আর গোকু বা ছাগলে 
থাইতে পাবে না ; এই জন্য অনাবৃত ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে 
$ ছুইটী গাছকে আপনিই হইতে দেখা যায়। ফল-বৃক্ষের 
মধ্যে আম, কাটাল, বেল ও তাল কাঠে বেশ গড়ন হয। 
কাশে যদিও কাককার্্যযুক্ত উৎকৃষ্ট গঠন হয় না, কিন্তু প্রাক্ম 
সকল লোকের পক্ষেই ইহা অন্ান্ত গঠন কাষ্ঠ অপেক্ষা অধিক 
কাজে লাগে। বিশেষ কৃষকের পক্ষে ২৪টী বাশ ঝাড় 
নিতাস্ত আবশ্যক । কৃষিকার্ষ্যে বাঁশের বিলক্ষণ প্রয়োজন। 
উ্ভিদ্বিদ্যাষ সামান্ততঃ যাবতীয় উদ্ভিদের ছুইটী ভাগ 
আছে। এক ভাগের নাম একবীজদল, অন্য ভাগের নাম 
দ্বিবীজদল উত্ভিদ। অঞ্কুব হইবার সময়ে যে সকল উদ্ভিদের 
বীজ হইতে একটা পাতা বাহির হয়, তাহাদিগকে এক- 
বীজদল এবং যাহাঁদের বীজ হইতে ছুইটী পাতা বাহির হয়, 
তাহাদিগকে দ্বিবীজদল উত্ভিদ কহে। কোন্‌ উদ্ভিদ কোন্‌ 
ভাগের অন্তর্গত, তাহা উহ্াদিগের মূল দেখিয়া ঠিক কর। 
বায়। যাহাবা একবীজদল, তাহাদিগের মূল আশাল অর্থাৎ 
একাকার কতকগুলি শিকড় গোড়ার চারিদিক হইতে ধাহিল্ল 
ছয় এবং মাটীর অধিক নিজে যার না, তাহাদিগকে অপ্রকৃত 
শিকড় কহে। যেমন ওল, পিঁয়াজ, বাঁশ নারিকেল ইত্যাদি। 
ধাহারা দ্বিবীজদল, ভাহাদিগের প্রধান কাও ক্রমশঃ সুক্ম হইয়া 
মুন শিকড় রূপে মাঁটীর বছদুর নিয়ে গমন করে ) এ মূলশিকটের 
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গাত্র হইতে বহুমংখ্যক শিকড় দ্বৈভাগিক প্রণালীতে চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হয়, তাহাদিগকে প্ররুত মূল কহে। একটা শিকড় 
ছুই ভাগে বিভক্ত, আবার সেই ছুইটী চাঁরিভাগে, সেই চাঞ্িী 
আট ভাগে ইত্যাদি নিয়মে শিকড় বিভক্ত হওয়ার নাম দ্বৈতা- 
গিক প্রণালী। আম, কাটাল, বেল, পিয়ারা ইত্যাদ বৃক্ষের 
মূল প্রত ও দ্বৈতাগিক। বড় বড় গাছের মধ্যে এ ছুইটা 
ভাগ জানিতে পারিলে উহ্নাদিগের আবাদে বিশেষ উপকার 
পাওয়া যা়। কারণ যাবতীয় একবীজদল উদ্ভিদ দোরআ্মীশল। 
মাটীভে এবং যাবতীয় দ্বিবীজদল উদ্ভিদ আঁটাল মাটীতে ভাল 
হয়। কোন কোন স্থলে এই সাধারণ নিয়মের কিছু কিছু 
ব্যতিচার থাকিতে পারে । 

নারিকেল ও সুপারি রস! ভূমিতে ভাল হয়। এইজন্য 
বর্ষাকালে যে সকল স্থলে পুনঃ পুনঃ জল বাধে এবং ২৪ দিনের 
মধ্যেই এ জল মরিয়া যায়, সেই সকল বালুকাযুক্তা নগ্ন ভূমিতে 
ওঁ দুই প্রকার গাঁছ রোপণ করিবে। যদি কিছু উচ্চ ভূমিতে 
নারিকেল পুতিতে হয়, তাহ! হইলে তাহার মুলদেশ যাহাতে 
বার মাই আর্ঘ থাকে, এরপ ব্যবস্থা করিবে। প্রতি বৎসরেই 
গ্রাছের শুফ বাইল ও মোচ কাটিয়! দিবে। প্রথম ২।১ বৎসর 
নারিকেল ফলিতে দিবে না, মোচ বাহির হইলেই কাটিয়া 
ফেলিবে। পরে যত মোচ পড়িবে, তাহার কতক রাখিয়া, 
কতক কাটিয়া ফেলিবে তাহার অবশিষ্ট কাদি সকল বড় বড় 
হুইবে। নারিকেল গাছ মাটাতে রোপণ করার পর অনেক দিন 
পর্ধ্যস্ত তাহার গোড়ায় বীজ নারিকেলটা থাকে এবং ভাহার 
জমন্ভ বহির্ভাগ মূলের ছাক্না াচ্ছন্ন হয়। গাছের গোড়ায় বৃত্ত 


পঞ্চবিংশ পাঠ? ১৬৯ 


দিন ই বীজ নারিকেলটী থাকে, তত দিন গাছের ভাল তেজ 
হয় না, এই জন্ভ অতি সাবধানে এ মালাটী কাটিয়া দিতে হয়,-_, 
ইনার নাম “নারিকেলের পিলে কাঁটা” কহে । পিলে কাটার 
পর গাছের তেজ বৃদ্ধি হয়। ডাব যতই কাটিবে, গাছের ফলন 
ভভই বেশি হইবে । যাবতীয় বড় বড় গাছের বীজ ও চার! 

জোন্ঠ মাসের মধ্যেই রোপণ করা উচিত । বাঁশের মুড়া চৈত্রের 

শেষ কিম্বা বৈশাখের প্রথমে একটু হেলাইয়া পুতিবে ও মধ্যে 
মধ্যে জল দিবে । বাশ আরও এঁক প্রকারে তৈয়ার করা 

যাইতে পারে । এক খানি নৃতন বাঁশ লঙ্কালক্ষি এক হাত মাটার 
নীচে পুতিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিতে হুয়। কিছু দিন পরেও 
বাশে যত গুলে গিরা থাকে, প্রায় তাহার সদুদায় গুলি হইতেই 

নূতন কঞ্চি বাহির হয়। পর বত্নর বর্ষারস্তের কিছু পূর্ধে নৃণ্তন 

কঞ্চিযুক্ত গিরাগুলি উভয় পার্থে কাটিয়া উপধুক্ত স্থানে পুভিয়া 
দিলেই উহা হইতে এক এক ঝাড় নুতন বাঁশের স্তি হইতে 
পারে। 

গ্রায় সকল প্রকার ফল ও ফুলের গাছেরই কলম হইয় 

থাকে । শাখা কলম, গুটি কলম, যোঁড় কলম, জিবে কলম গ্রতৃতি 
কলম নান! প্রকার । কোন্‌ কলম কোন্‌ সময়ে কিরূপে করিতে 
হয়, ভাঙ্বার বিশেষ বিবরণ “কলম” প্রকরণে বিত্ত হুইয়াছে। 

কিন্ত কলমের চারা সকল লাভাংশে তত উপযোগী নহে। 
তবে কলমের চারায় অন্তান্ত বিষয়ে অনেক উপকার পাওয়া 

যায় । বীজের দোষ গুণে চারার ফল ফুল ভগ্যরূপ হইয়া থাকে। 
কিন্ত যে গাছ হইতে কলম করা যায়, কলমের চারায় ঠিক 
তাহার জায় ফল ফুল জন্মে । যে সকল উদ্ভিদের ৰীজ অস্কুরিত 


২২৯ কৃষি-শিক্ষা। 


হইতে সময় লাগে, তাহাদের চারা তৈয়ার করিডে হইঙ্গে 
কলম ভিন্ন উপায় নাই। অধিকাংশ ফলের চারা অন্ততঃ 
তিন বৎসরের পূর্বে ফলে না। কিন্তু কলমের চারা ষে বৎসর 
রোপণ করা যায়, সেই বৎসরই তাহাতে ফল হয়; কেহ 
কেহ বলেন, যে নকল গাছের ফল ফুল মোটে হইতেছে না, 
ভাহাব শাখা কিন্বা চক্ষু কলম করিলে অবাধে ফুল 
ফল হইবে । এ বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখা দকলেরই 
কর্তব্য । কলমের চারার প্রধান দোষ ছুইটী। প্রথম, ইহাতে 
অধিক ফল হয় না। দ্বিতীয়, অধিকাংশ কলমের চারাঁকে 
বাঁচাইয়া রাখা এবং অধিক কাল স্থায়ী করা কিছু কঠিন হয়। 
আম, কাটাল, তেতুল, নারিকেল, সুপারি ইত্যার্ঘ কতক- 
গুলি বৃক্ষের বাগান এক বার ভৈয়ার হইয়া গেলে বহুকাল 
থাকে এবং ষে বমর না ফলে কিম্বা ঝটিকাদি দৈব ব্যাঘাত 
ঘটে, সেই বার ভিন্ন প্রতি বসরই কিছু কিছু লাভ পাওয়া 
যায়। এমন স্থলে কাটালের বাগান করিও না, যেথানে 
বস্তার জল উঠিতে পারে, কারণ বন্যার জল গোড়ায় লাগিলে 
কাটালের গাছ বাঁচে না। কতকগুলি ফল অপেক্ষাক্কুত 
অধিক লাতজনক। বিশেষতঃ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় 
মহরের নিকটবর্তাঁ স্থানে এ কল ফলের বাগানে বিশেষ লাভ 
হইয়া থাকে । এমন কি, এক একটী চারি পাঁচ বিঘাঁর বাগান 
দ্বারা অনেক গৃহস্থের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইয়া! থাকে। 
নেবু! পিয়ারা, জানারস, কলা, পেঁপে, লিচু, বিলাতী কুল 
ইত্যাদি । নেবুং পিয়ারা, লিচু, কুল ইত্যাদির গাছ গড়ে 
স্থুদসংখ্যায় ১০ দশ টাক! হিলাবে বিক্রয় হইতে পারে । আনা” 


পঞ্চবিংশ পাঠ। ৯২১ 


গ্সৈর চাপে বেশ ক্ুবিধা। ইহার জন্ত পৃথক জমি কি আবাদ- 
খরচের প্রয়োজন হয় না। ভন্টান্ত ফলের বাগানের মধ্যে 
শীতল জমিতে উহ্বার আবাদ হইতে পারে। এক বিঘা 
ঘাগানে এক হাজার আনারসের গাছ হয়। এক কিছুই 
বৎসর বারে যদি গাঁছসংখ্যার অদ্জেক পরিমাণেও আনারস 
ফলে এবং তাহা গড়ে এক আন1 হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহ! 
হইলে ত্রিশ টাকা হয়। এক বিঘা কাকা জমিতে আড়াই 
হাজার আনারসের গাছ হইতে পারে। তাহার ফলন ও আয় 
এ&ঁ হিসাবে হইলে প্রায় আশী টাক! হয় । তাহা হইতে ২৫ টাকা 
খরচ বাদ্দ দিলেও ৫৫২ টাক লাভ থাঁকে | 

গড়ন কাঠের মধ্যে শেগুন, শিশু, তু, গাম্ীর, শিরীষ, 
চট্ক1 ইত্যাদি কতকগুলি বৃক্ষ যত্রপূর্বক রেপণ ও পালন 
করিতে হয় । আঁড়া, বরোগাঁ, দ্বার, জানাল! ইত্যাদি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় গড়ন সকল প্রধানত শাল ও শেগুন কাঠ হইতে 
তৈয়ার হয় । কিন্তু শালবৃক্ষেব আবাদ পাধারণ লোকে 
করিতে পারে ম1। উহ পার্ধতীয় অঞ্চলে আপনিই হইর| 
থাকে ! এসকল অঞ্চল যে রাজা বা জমিদারের অধিকা রভুক্ত, 
উক্ত শালবনও ভাহারই সম্পন্তি। এ সকল গাছের মধ্যে 
শিশু অতিশয় বৃদ্ধিগীন, ৫1৬ বৎসরেদ্প মধ্যে বৃক্ষ সকল প্রকাণ্ড 
হইয়া উঠে। এ সময়েই গাছগুলি গড়ে ৮৭ টাকা মূল্যে 
বিক্রয় হইছে পাবে । বাঁর বৎসরের পর শিশুর গড় মূল্য 
৩*২ টাক হইয়া থাকে । 

যে জমিতে শেগুন গাছের আবাদ করা যার, ডাহা ঈষৎ 
. জবণাক্ত হইলে ভাল হয়, নিম্ন ও জলাডূমিতে এঁ গাছ ভাল 


১২২ কৃষি-শিক্ষা ! 


হুয়না। যে ভূমিতে ম্বভাবতঃ উলু খড় প্রভৃতি কঠিন ভূণ 
কিম্বা! বিবিধ বন্ত গাছড়৷ জন্মে, তাহ] শেগুন গাছের পক্ষে 
ভাল নহে। এথমে কিছু ঘনরূপে শেগুন গাছ পৌত1 উচিত? 
ভাহাতে গাছ মকল সরল হয় এবং ঝটিক! হইতে রক্ষা পায়। 
ওক বিঘা জমিতে প্রথমে ৪৪০ট1] শেগুন গাছ হইতে পারে। 
নানা কারণে উবার ১০* গাছ মরিয়া! যায়। অবশিষ্ট ৩৪*চীর 
মধ্যে প্রথম দশ বৎসরে ১৭০টী ১২ এক টাক! হিসাবে ১৭৯ 
টাকা, দ্বিতীয় দশ বৎসরের যধ্যে ৮৫টী ৪২ টাকা হিসাবে ৩৪*২ 
টাকা, ২৫ বৎসরের পর ৩৪টী ৮২ টাকা হিসাবে ৩৪৪ টাক 
এবং ৩০ বৎসরের পর অবশিষ্ট ৪৩টী ২* টাক হিসাবে ৮৪৯ 
টাকা, মোট ১৬৯৪২ টাকা বিক্রয় হয় । উহা! হইতে মোট খরচ 
«৯০২ টাকা বাদ দিলে ১১০৪২ টাক থাকে । 

আজ কাল বাবল! গাছে বেশ লাভ হইতেছে । কারণ 
বাবল! কাঠে মুড়া, নিজেন, ধূরা, হাড়ি, চাক! ইত্যাদি অনেক 
জ্রব্য হয়। বাবলা গাছ দশ বৎসরের হইলেই উহার গড় মূল্য 
১* টাকা হইতে পারে। বাগানের চারি ধারে পগার দিরা 
ভাহার পাশে যে মাটী উচ্চ করিয়া রাখ] হয়, সেই ভোল। 
মাটীর উপর বাবলা, খেজুর ও জীবন গাছ দিয়া রাখিলে বিন! 
ব্যয়ে অনেক টাকার সম্পত্তি হইতে পারে। 





বড় বিৎশ পাঠ। 
জমি জমা । 


জমি প্রথমতঃ ছই ভাগে বিভক্ত, ভিটা ও মাঠান। ভিটা! 
বাস্ত, উদ্বাপ্ত ও বাগাৎ এই তিন প্রকার। উদ্বাস্তুকে কোন 
কোন ফেশে পালানও কহিয়! থাকে । যে স্থলে লোকে ঘর 
খার নির্মাণ পূর্র্বক বসবাস করে, ভাহাকে বাম্ত কছে। থাস্ভর 
নিকটবর্তী স্থানকে উদ্বাস্ত কছে। গ্রামের মধ্যে বা! প্রাস্তে যে 
সকল স্থলে লোকের বাগান থাকে, তাহাকে বাগাৎ কছে। 

মাঠান জমি প্রথমতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত; শালী ও শুনা। 
গুনাকে হর-ফসলখও কহিয়। থাকে । কোন কোন দেশে উক্ত 
দ্বিবিধ দমিকে যথাক্রমে জল জমি ও কালা! জমি বলে। ষ্বে 
জমিতে আমন ধান হয়, তাহাকে শালী, আর যাহাতে আউশ 
ধান, সরিষা, তিসি, ছোলা, মটর অরহর, মুগ ইত্যাদি শন্যের 
আবাদ হয়, তাহাকে শুন! কছে। শুনা! জমি ভিটা জমির সহিত 
সমল, শালী অপেক্ষাকৃভ নিম্ন। উর্ধরতাহ্ছসারে শালী ও 
ওন] প্রত্যেকে চারি প্রকার । যথা? আউয়েল, স্থয়েম। ছয়েম, 
ও চাহারাস্‌। আমন ধানের জমির মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ 
তাহাকে শালী আউয়েল কহে। শুন] জমির মধ্যে যাহা সর্ব 
নিকৃষ্ট, ভাহাকে শুনা চাহারাম্‌ কছে। এ চারিটী শষাকে যথা” 
ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শব দ্বারা ব্যক্ত করিলেও 
হইতে পারে। 

আমন ধানের অমি নিক্সতাহ্গসারে তেঙ্জা, ডহর, ধিল- 
কাছুড়ে ও বিল এই চারি ভাগে বিভক্ত । কোন কোন দেশে 
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আমন ধানের জমিকে জল ডেঙ্গা, জল বালি, জলপশি, জলদন 
ও মেট্যাল এই পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া থাকে । যাহাতে বর্ষা 
কালে জল দাড়ায় না, কিন্ত আল বাঁধিয়া জল রাখিলে আমন 
ধানের আবাদ হইতে পারে, তাহাকে ডেঙ্গ। কহে। যে জমিতে 
অল্প অরিমাণে বালি মিশ্রিত থাকে এবং বর্ধাকালে জল দাড়ায়, 
তাহাকে ডহর কহে। বিলের চতুঃপার্থস্থ জমি, যাহাতে অল্প 
পরিমাণে জল প্রায়ই থাঁকে, তাহাকে বিলকীছুড়ে কহে। যে 
সকল অনতিগভীর নিয় ভূমি পুর্ব্বে নদী কিম্বা দীর্ধিকার গর্ভ 
ছিল এবং যাহাতে বাঁর মাস কিম্বা বৎ্মরের অধিকাংশ সময় 
জল থাকে, তাহাকে বিল কহে। 

জম] অর্থাৎ জমির খাঁজন) সকল দেশে সমান নহে। ষে 
দেশে কৃষি কাধ্য করিবার উপযুক্ত জমি অল্প, কৃষকসংখ্য1 বেশি 
এবং যেখানকাঁর জমিতে অধিক লাভজনক শস্যের আবাদ 
হয়, সেখানে জমির খাঁজন! অধিক হইয়! থাকে । যেখানে 
কুষি কার্য্যের উপযুক্ত জমি অক, মে খান্যে জমির খাজন! 
অল্প হইয়া থাকে । এইটা খাজনার ন্যুনাধিক্য হইবার সাধারণ 
নিয়ম। হুগলী, ২৪ পরুগণ।|, বদ্ধমানেৰ পুর্ব অংশ এবং মুরদ্দি- 
দাঝাদ এই কয়েকটা স্থানের বিঘ] প্রতি গড় খাজনা ৫২ পাঁচ 
টাকা) নদীয়া, ঢাঁকা, ফরিদপুর, পুর্ণিয়া, বাকুড়।, মানভূম 
ইত্যাদি জিলার গড় খাঁজন]1%* আন]। 

ভূমির অবস্থা, পরিমাণ, খাজনা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকের 
সাধারণ জ্ঞান থাক) আবশ্তক। কোন্‌ ভূমি ভাল কি মন্দ এবং 
কোন্‌ ভূমি শস্যের পক্ষে উপযুক্ত, ইহা জানা না থাকিপে কুষি- 
কার্ধ্যে লাভ কর কঠিন হুইয়া থাকে । ভূমির আকার ত্রিতুন্দ 
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ঠডূভূ্জ, পঞ্চভুজ, কাহার এক দিকের দৈর্ঘ্য অল্প, কাহার 
ওক দ্বিকের বিস্তার অধিক, কেহ গোলাকার ইত্যাদি নানাবিধ । 
কি রূপে & কল ভূমির মাপ এবং কালি করিতে হয়, তদ্বিষয়ে 
ক্লুষকের স্থুল জ্ঞান থাঁকিলেই চলিভে পারে । জমির জরিগ ও 
পরিমিতি বিষরে হুশ্ম জ্ঞান লচল্লাচর প্রয়োজনে লাগে না। 
শুভক্করী জরিপ এংং বিধাকালি, কাঠাকালি, জমাবন্দি ইত্যাঁছি 
হিসাবগুলি জানিয়া দ্লাখিলেই ঘথেষ্ট হয়। ছুর্ভাগ্যবশতঃ এ 
গেঁশের যাবতীয় কৃষকই প্রাক নিরক্ষর ; এই সকল বিষয়ে ভাহা- 
দিগের প্রয়োজন মত জ্ঞান না থাঁকান্ন ভাহাদিগকে নিয়তই 
প্রভাবিত হইতে হস্স। 

কুষকেবা জমিদারের নিকট হইতে মচরাচর মৌরসি, মিয়াদি 
ও উঠবন্দী এই তিন প্রকার বন্দোবস্তে জমি লইয়া থাকে। 
এক প্রকার নিরিখে চিরকালের জন্ ভূমির স্বত্ব ভোগ করিতে 
দেওয়াকে মৌরসি কহে। পাঁচ, নাত, কিন্বা দশ বৎসর মিয়াদে 
জমি ভোগ করিতে দেওয়াকে মিয়াদি শ্বত্ব কহে। এক 
বৎসরের জন্ত জমি ভোগ কবিতভে দেওয়াকে উঠবন্দী কছহে। 
মৌরনি বা মিয়াদি পাটা! লওয়! দরিদ্র কৃষকের পক্ষে প্রাধ ঘটে 
মা; কারণ ভাহাতে এক কাঁলে কিছু অধিক ব্যয় করিতে হয়। 
খকাদিক্রমে বার বৎসর ভোগ করিলে ভূমিতে গুজাগণের 
ঘখলিম্বত্ব জন্মে বলিয়া জমিধারেরা এখন প্রায়ই ৎ।৭ বৎ- 
লরের অধিক বিয়াদে জমি ভোগ করিতে দেন না। যেজয় 
ছন্তাস্তর কধিতে পারা যায় না,কিস্তু সময়ে সমস্ে যাহার খাজন! 
ভ্বাড়াইতে পারা যায়, তাহাকে দখলিম্বঘ্ব বিশিষ্ট ভূমি কহে। 
সুমিত কৃষকের স্থির স্বত্ব থাকা উচিত, তাহাতে ভুফ্ির 
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উন্নতি লহকাঁরে কৃষির উন্নতি হইয়া থাকে । অন্তত: দখলিগ্ধ 
বিশিষ্ট ভূমি থাকাও ভাল । কিন্তু যধ্যে মধ্যে তি্ন তির হাতে 
ধন্দবন্ত করিতে পারিলে জমিদারের লাভ আছে, এজন্ত গ্রার়ই 
ছুমিতে প্রজার দখলি স্বত্ব হইতে পায় না। কষকগণের মধ্যে 
ধাঙ্থারা পারিয়া উঠেন, তাহাদিগের মৌরপি কিন্বা মিয়াদি 
বন্দবন্তে ২।১টা জম! রাখা উচিত । ততণ্ভিন্ন কুষিকাধ্যের স্ুবিধণ 
হইতে পারে না । এই জন্ত প্রায়ই কৃষকগণের ২১ টী কিছু 
বেশি টাকার জম! থাকে । 


সপ্তবিংশ পাঠ। 
কৃষির যন্ত্রাদি । 


লাঙ্গল, কোদাল, মই, বিদা, নিড়ানি, কান্ডে, খন্তী, দা। 
সেউনি, ও ডোঙ্গ। এ দেশীয় কৃষি কার্ধো সচরাচর এই যন্ত্রগুলি 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে কার্ধাবিশেষে ২১ খানি 
বিশেষ বস্ত্র জাবশ্যক। হলুদ ও আদা ভূলিবার জন্য এবং নুতন 
কমি ভাঙ্গিবার জন্য ফেঁড়ে কোদালের প্রয়োজন হয় । পলা” 
তুর পাইট করিবার অন্য চারি অঙ্গুন প্রশস্ত এক প্রকার কোদা- 
ইল আবস্তক হয়; ইত্যাদি । 

বর্তমান বালে যেরূপ লাঙ্গল ও মই ব্যবশ্বাত হর, তাহার 
আব্বা বড় ভাল নহে । এ ছুইটী মতের উত্নত্তি কর! 
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াবস্তক ; কারণ এ গ্ুইটীই কৃষির প্রধালি বঙ্ত্র। কুষি পরা” 
শরে লার্গলের যেরূপ বিধান আছে, তা] পুনরায় প্রচলিত 
ধরার স্তে্টা করিলে ভাল হয়। ঈঁশ, মুড়া, মিজান, ফাল ও 
ধোয়াল এই পাচটা লাঙ্গলের প্রধাম অঙ্গ । আরও কয়েকটী 
পদার্থ হৃল*লামগ্রী বলিয়া! কথিত হয়। যখ1) আকড়া, অশাকড় 
দড়ি, শৌল, পচ্চনী ইত্যাদি। শৌগ শবে যোয়ালের উভয় 
পার্বস্থ খিল বুঝায়। পচ্চনী, পাচনবাড়ি, আকড়া ও আঁকড়- 
ঘড়িকে পরাশর যথাক্রমে নির্যোন ও নির্ধোলপাশিক। শবে 
উল্লেখ করিয়'ছেন। কুষিপরাশরে অষ্টবিধ হল সামগ্রীর পরি- 
মাণও নির্দি্ হইয়াছে। যথা 

“পঞ্চ হন্তো ভবেদীশঃ স্থাধুঃ পঞ্চবিতস্তিকঃ । 

নাদ্ধ হস্তত্ত নির্ধোলঃ যুগঃ কর্ণ সমানকঃ ॥ 

নির্যোলঃ পাশিকা চৈব অড্ডচল্প স্তথৈবচ। 

দ্বাদশাগুলি মানোহি শৌলোইবাছি প্রমাণকঃ1 

সার্ধ দ্বাদশ মুরিব। কাধ বা নব মুঠ্িকা। 

ঘুঢা পচ্চনিকা জ্ঞেয়া লৌহা গ্রা বংশদ্ভবা 0” 

ঈশ পাচছাত, স্থাণু অর্থাৎ মুড়া পাঁচ বিধৎ, নির্ধোল দেড় 
হস্ত, যুগ অর্থাৎ যোয়াল এবং নির্ষোল পাশিকা পা হইতে কর্ণ 
পর্ধান্ত আয়ত, অভ্ডচল অর্থাৎ নিজেন দ্বাদশ অন্গুল, শৌল 
সুটম হ্থাত, এবং পাঁচন সাড়ে বার মুষ্টি বা অভাব পক্ষে নক্প 
মুষ্টি পরিমিত। পচ্চনীর একদিক লৌহ্ময় ও অন্তদিক বংশ” 
ময়। 
জালের সায়েই উৎকৃষ্ট ঈশ তৈয়ার হুয়। মুড়া ও নিজেন 

ধাবল! কাঁঠেই ভাল হয়। জেবল, লোনা ও বেলের লারে 
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(দোয়াল তৈয়ার হয়। বেল, নিম, বল ও শিরীষের কাঠে উত্তম 
বিদের কাঠ তৈয়ার হয়। এখন অশ্বখ ॥ বট ও অন্তান্ত বন্ত 
কাষ্ঠও এ সকল কার্ধ্যে ব্যবস্থার কর! হইয়া খাফে। এদেশের 
মই সামান্য ছুই খণ্ড বাশের দ্বারা নির্মিত। ভেল1 তাঙ্গিতে 
ও মাটা সরাইতে এঁ মই সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহে। পশ্চিম অঞ্চলে 
শুক প্রকার কাঠের মই কৃষিকার্ষ্য ব্যবন্ধত হয়, তাহার উভন্ব 
পার্থ কাঠ ছুই খনি প্রশন্ত ও স্থুল ; ভাহাব দ্বারা উত্তমন্পে 
ভেলা চুর্ণ ও ভূমি সমান হয়। এ দেশেও সেইরূপ মই প্রচলিত 
হওয়া উচিত। ফুষি কার্য্যে এরূপ লাঙল ও মই ব্যধহার 
করিতে হইলে অথ্ে গবার্দির উদ্তি কর! আবশ্ঠক। অনেকে 
গদেশীয় কৃথিকার্ধে বিলাভীয় যন্ত্রাদি ব্যহাব কবিতে পরা 
মর্শ দেন; কিন্তু উপধি উক্তরূপে দেশীয় য্তরা্দর কিছু পবি- 
ঘর্ভন করিয়া) লইলেই যথেষ্ট হয়। বিগত কষেক বর্ষ হইতে 
প্রতি বত্সব বড় দ্িনেব উত্সবে মাল্লাজের নিধাপথেব আদর্শ 
ক্ষি-ক্ষেত্রে বিলাতী ও দেশীয লাঙ্গলেব কাষ্যকাবি-া! পবীক্ষি'ত 
হয়) ওঁ পরীক্ষায় বা হল-যুদ্ধে স্থিবীকৃত হইয়াছে যে, দেশীয় 
লাঙ্গলের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তদ্দারা সকল দেশীয় লাঙ্গল 
'পেক্ষ! উত্তম কান্স হয। কেহ কেহ ব্দদেশীষ কৃষি যন্ত্রাদি 
পরিবর্তনেব প্রয়োজনও শ্বীকার করেন না। তাহার! বলেন, 
সাধারণতঃ সমস্ত বঙ্গদেশীয ভূমির উপরিভাগ পলিমাটী দ্বার! 
নির্ষিত | স্ৃতবাঁং মাটীর সারাংশ উপরেই বিদামান, তজ্জন] 
জধিক খননেব প্রযোজন নাই ; প্রচলিত লাঙ্গলাদি দ্বার যেরূপ 
চাদ হইয়া! থাকে, তাহাই যথে্ই । কুষিপরাশরে আরও ছুই 
এ্রকার হল সাযখ্রীর নাম ও ভাহাদের পরিমাণের নির্দেশ 
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আছে। এখানে কেবল সেই কল নাম মাত্রের উল্লেখ করা 
গেল। যথা আবদ্ধ অর্থাৎ আইদ ;_ইহা যোয়ালের সঙ্গে 
আকড়াকে বদ্ধ কবে, যোক্ত.__যোত, রক্জ, প্াশিকা--.সামী, 
বিদ্ধক বিদে_ ইহাতে একুশটী লৌহশলাকা,_বিদে কাটি 
থাকার বিধি আছে; এবং মদ্বিক1-মই। পর্বশুদ্ধ পঞ্চদশ 
প্রকার হল-সামত্্রী। তন্মধ্যে বিদে, মই ও পচন এই তিনটা 
মাত্র লাঙ্গল হইতে পৃথক, আর দ্াদশ'টী লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ক । 

কৃষির যন্ত্রাদি সর্ধদ] সকল স্থানে ক্রয় করিতে পাওয়া 
যায় নাও প্রায়ই প্রয়োজন মতে প্রস্তত করাইয়া! লইতে হয়। 
কদাঁচ কেন হাট বা! মেলায় উহা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী 
হইয়] থাকে | নদীয়) জিলার মধ্যে কীচড়াপাড়াযর নিকটবর্তঁ 
ঘোষপাড়ায় প্রতি ব্নর দোলের সময় যে মেল হয়, তাহাতে 
এ নকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায় । 

কুষি কার্ধোৰ অবস্থান্থসারে সকল কুষকেরই ২১ খানি 
গাড়ী রাখা আবন্তক। ক্ষেত্র হইতে শল্তাদি গৃহে, খামারে 
কিন্বা বিক্রয়ার্থ হাটি বাঁজারে লইয়া! যাওয়া এবং ক্ষেত্রে সার 
দেওয়া, ক্ষেতে বেড়। বাঁধিবার জন্ত স্থানাস্তর হইতে কঢা, কাট! 
ইত্যাদি আনাই গাড়ীর প্রধান প্রয়োজন । তস্ভিন্ন যখন ক্ষেতে 
খামারে কাজ না থাকে, এ সকল গাড়ী, ভাড়। খাটিতে 
পারে। কৃষকের বাড়ী যদি কোন নগরের নিকটবন্তণ হয়ঃ তাহ 
হইলে এ গাড়ী ঘ্বার বেশ লাত হইতে পারে । কৃষককে গাড়ী 
রাখিবার জন্ত স্বতন্ত্র পশু পালন করিতে হয় না; চাসের গো, 
মহিষ দ্বারাই গাড়ীর কাজ চলিয়। থাকে । 
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পশু-পালন। 


এদেশের কৃষি কার্ষেয গো ও মহিষ ভিন্ন অন্ত কোন অস্ত 
গ্রহণ কর] হয় না। তশ্মধ্যে গোরুই প্রধান । কিন্তু অশ্ব, 
মেষ ও ছাগ এই তিনটা পণ্ড-পালন করাও কুষকের কর্তব্য- 
মধ্যে নির্দিই আছে। এদেশে কোন কৃষকই অশ্ব পালন 
করেন ন1। কিন্তু ইউরোপে গো, মহিষ ভিন্ন অশ্বও হুল বহন 
করিয়! খাকে । মেঘ ও ছাগাদির বিষ্ঠায় উত্তম সার হয় 7 বোধ 
হয়, কেবল তঙ্জন্তই & ছুইটী পশু পালন করার বিধি আছে। 
কিন্তু গোগণের সহিত এক গৃহে ছাগ বস্ধন করা উচিভ নহে। 
অন্তান্ত দেশে হালিক পওগণের প্রতি সেই দেই দেশীয় কৃষক 


ও ব্যকি সাধারণের বিশেষ মৃষ্টি আছে। যাহাতে এ পণ্ুগণ 
হট, পুষ্ট ও দবল থাকে এবং যাহাতে কোন ব্ূপে তাহাদের 


কষ্ট ন! হুয়, সে বিয়য়ে বাস্তবিকই লোকের দৃষ্টি থাক! আবশ্তক। 
কারণ পশুগণই কুষির প্রধান উপকরণ। 

এদেশীয় গোগণের ক্রমেই অধোনতি হইভেছে। এ অধো- 
নতির কয়েকটী কারণ দেখ! যায়; তন্মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম, 
অপর্ধ্যা্ড আহার, অসম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং উৎকৃষ্ট যণ্ডের অভাব, 
এই কয়েকটাকে প্রধান বলিয়া বোধ হয়। গোগণের উন্নতি 
জন্ত এ সকল দোষের সংশোধন করা৷ আবশ্তক । 

যে কুষক ছুইটী মাত্র গোরু রাখিয়া! কুবিকার্ধ্য ফরেন, 
গরাশর ভাহাকে গো-খাদক ধলিয় গালি দিয়াছেন । ভাহার 
কারণ, এ রূপ করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া গোকু নকল 
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ছর্বাল ও শীঘ অকর্ণপ্য হুইয়! যায়। এক খানি লাঙ্গলে যদ্ছি 
ঢারিটী গোরু রাখা যায়, ভাহা হইলে প্রত্যেক গোরুর সম্ভব. 
মত পরিশ্রম করিলেই চলিতে পারে। কিপ্ত অনেকেই সে 
রূপ হিনাব করিয়া চলেন না॥। যে সকল গোরুকে অধিক 
খরিশ্রম করিতে হয়, তাহার! যদ্দি পধ্যাপ্ত আহার পাক, 
তাহ! হইলেও তাহাদিগের তাদৃশ ক্ষতি হয় না। কিন্তু এখন 
গগুগণের পর্যাপ্ত আহার পাইবার অনেক ব্যাঘাত আছে। 
পূর্বে প্রান্ম প্রত্যেক গ্রামেই গোরু চরিবার জন্ত পৃথক্‌ ভূমি 
খাকিত। এ পকল ভূমিকে গোচর বা গোষ্ঠ কছে। এখন 
লোকনংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে আবাদ বুদ্ধি হওয়ায় গোষ্ঠ আর 
প্রায় দেখ। যায় না। কিন্ত এখনও কৃষক কি জমিদারগণ" 
মনোষোগী হইলে গ্রামের জবস্থাহুসারে প্রতি গ্রাযে ২১টা 
গোষ্ঠ রাখা নিতান্ত কঠিন হয় না । মাঠের কাচা ঘাস, পণ্ড" 
গণের পক্ষে অন্তান্ত আহারীয় অপেক্ষা! বিশেষ পুষ্টিকর। এ 
ঘাসের অভাব, এখনকার গো-জাতির অধঃপাতের একটা প্রধান 
কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; 


“শীতের ঘাস, বর্ষার পাঁশ 1” 


»*শ্টীত কালে গোগণকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার দিতে এবং 
ৰর্ধাকালে উত্তম স্থানে রাখিতে হয়; নভূবাঁ গোগণের বিশেষ 
অনিষ্টের সম্ভাবনা । 

গরখনকার কৃষকের! প্রারই গোগণকে উত্তম রূপে 
রাখিতে পারেন না। যে কৃষকের গ্রাভী, বৎস, বলছ 
ইত্যাদিতে এক শত গাছে, তিনি সেই সমুপায়গুজিকেই 
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হয়ত একখানি সামান্ঠ গোয়ালে রাখেন । ইহাতে গুমম হী 
যে, অধিকাংশ গৌরু সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবার শতন করিতে 
পার না এবং যাহারা কথঞ্চিৎ শয়ন করিতে পার, মল মৃত্রে 
ভাহাদিগেরও অধ্রেক অঙ্গ পচিয়া যায়। যে সকল গোর, 
অনুদয়ে লাঙ্গল চদিতে আরম্ভ করিয়! ছুই কি আড়াই প্রহর 
পর্ধ্যস্ত কঠিন পরিশ্রমে নিবুক্ত থাকে, তাহারা যন্দি আবার 
রাত্রেও সম্পূর্ণ রূপ বিশ্রাম করিতে না পায়, তাহা হইলে 
কাজেই ক্রমে ত্রমে এ জাতির অধঃপাঁত হইয়] আইসে। বান্ত- 
ধিক তাহাই হইতেছে । অতএব যাহাতে গোগণ উপযুক্ত রূপ 
বিশ্রাম করিতে পায়, কৃষককে তদ্িষয়ে মনোযোগী হওয়। 
'আবশাক। 

হিন্দু জাতির মধ্যে শ্রান্ধোপলক্ষে বৃযোংসর্গের ব্যাপার 
সকলেই অবগত আছেন। একটী পুংবৎদের পশ্চান্ভাগের 
উভয় পার্থ লোহিতোত্তপ্ত লৌহ দাবা ত্রিশূল ও চক্র চিহ্ 
'ভাক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া! হয়। উহাতে কাহারও অধি- 
কার থাকে না । সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারেব সহিত বিচরণ করে । 
এই জন্য তাহাকে সাধারণ গবাদির অপেক্ষা বিশেষ হট পুষ্ট 
দেখা যাক । যাহাব! গোজাতিকে ভক্তি কবিয় থাকেন, তাহার! 
"্ধর্ট্ের ষাঁড়” বলিরা ওঁ রূপ বৃষের প্রতি অধিক ভক্তি করেন। 
শরূপ বৃষোতদর্ণের উদ্দেশ্য, যিনি যাহাই বলুন, গে জাতির 
উৎকর্ষ রক্ষা করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া! বোধ হয়। 
বিশেষতঃ যে সকল গোক লাঙ্গল কিন্বা গাঁড়ী টানে, তাহা- 
“দিগকে প্রায়ই মুষ্কহীন করা হয়; তাহাদিগের দ্বারা গো-বংশের 
উৎপত্তিরই কোন সম্ভাবনা থাকে লা। সেই জন্ক কতকগুলি 
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'হৃ্ পুষ্ট বৃষ থাকা আবশ্তক বলিয়াই এ রূপে রাখা হইয়! 
থাকে । কিন্তু বর্তমান কালে উহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যা- 
চার হইতেছে । গবর্ণমেন্টের অথবা স্থানণবিশেষের মিউনিসি- 
পালিটীর আদেশ অনুসারে উহণদ্দিগকে প্রায়ই ময়ল! ফেলার 
গাড়ীতে যোত! হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত শশ্কহানি করে বলিয়া, 
অজ্ঞ কৃষকেবাঁও বৃষের প্রতি শিদাকণ নিষ্ঠ,ব ব্যবস্থার করে । এক 
কালে চারি খাঁন পা-ই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, বৃষ এক স্থানে পতিত 
থাকিয়। যন্ত্রণা! ও অনাহারে মরিয়! গিয়াছে, কথন কখন একপ 
ভাশ্রোতব্য ঘটনারও প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ইহ যে কৃষক- 
গণের পক্ষে কতদূব অন্যায় কার্য, তাহা বলিয়! শেষ করা যায় 
ন1। বৃষগণ সমাজের, বিশেষতঃ কৃষকগণের অধিক হাঁনিকর 
হইয়া উঠে তাহার সংশয় নাই; কিন্তু বুষেব উপকারিত। স্মবণ 
কবিয়া উহ্থাৰ সকল অপরাধ মার্জনা করা উচিত। ফলতঃ 
যাহাতে বুষগণ ইচ্ছান্রূপ পান ভোজন কাবয়। শ্বচ্ছন্দে ও 
স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পাবে, তদ্বিষক্পে 
সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। মহাদেবের বান বলিয়া ৰৃষের 
প্রতি আবার পুরাতনী ভক্তিব উদ্দীপন আবশ্তঠক। 

গোজাতি কেপল কৃধিকার্ধযেই উপকার করিয়া থাকে 
এমন নহে। যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যই গো হইতে 
প্রস্তুত হইয়! থাকে | এই সকল কারণেই গো! জানি হিন্দু- 
গণের নিকট পুজনীয় হইয়াছে । দুগ্ধ, দধি, ঘ্বৃত, ক্ষীর, ছানা 
ইভ্যাদি কিরূপে প্রস্তত করিতে হয় এবং উহ্হাদিগের ব্যবসায়ে 
কিরূপ লাভ হয় বোধ করি, প্রায় সকলেই তাহ! অবগত 
আঁছেন। যাহাহউফ, এতাদৃশ উপকারী গো আাতির প্রত্ধি 
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বর্তমান কালে বড়ই অত্যাচার হইতেছে । এদেশে বিধর্সি 
রাজগণের শাসন প্রচলিত হওয়াবধিই গোজাতির ধ্বংস 
হইয়া আসিতেছে । এতদ্বযতীত সময়ে সময়ে দেশের সামস্ত্রিক 
গে! মরক, বন্া, কটিকা্ছি কারণে গোজাতির বিনাশ হুইয়1 
থাকে । চর্ম লাভের জন্ত অনেক মুচিও বিষ প্রয়োগ ছার! 
গে! হত্যা করিয়া থাকে । মাশ্রাঙজজ অঞ্চলে কোন কোন জাস্তি 
মাংস ভক্ষণের লোভে বিষ প্রয়োগ অথবা অঙ্গ বিশেষে অন্তর 
প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা করে। হিন্দুজাভির ধর্ম শাস্ত্র 
গোহত্যায় মহা পাপ নির্দিষ্ট আছে; গোহত্যায় বাস্তবিকই মহা 
পাপ হইয়া! থাকে । 
কৃষি কাধ্যের উন্নতি হয়, এখন এ দেশের অনেকেই এরূপ 
ইচ্ছা করিয়া! থাফেন। কিন্ত সর্বাগ্রে তাহাদিগের গোজাঁতির 
উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা কর! উচিত । গে! জাঁতির প্রতি কোন 
্ধপ অত্যাচার না হয়, ইহাই প্রথম দ্রষ্টব্য। কুধিপরাশরে 
আত্মীয় ব্যক্তিকে গে সেবার্থ নিযুক্ত করিবে, এইরূপ বিধান্‌ 
ভাছে। এবিধান অতি উৎকৃষ্ট, কারণ নিজে কিন্বা আম্মীয় 
দ্বারা গো সেবা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে গোরুর প্রতি যত হত 
'না। সাধারণের অনবধানে বহু কাল হইতে এ দেশীয় গো- 
ংসের হীনাবস্থা হইয়। আসিতেছে । এই দোষ সংশোধনের 
জন্য বিদেশ কিম্বা ভারতবর্ষের পার্ধতীয় অঞ্চল হইতে সবল ও 
' বুহৎকায় বৃষ আানিয়! পালন করা উচিত। ভারতবর্ষের অনেক 
ৰনে ও পার্বতীয় দেশে গবয় বা] চমরী নামে এক প্রকার গোঁ- 
জাতীয় পণ্ড বাস করে) তাহারা অতিশয় বলবান্‌ ও তেজস্ান্‌। 
ভাহাদের সহিত্ত বঙ্গদেশীয় গোজাতির সংশ্রব ঘটাইবার চেষ্ট 
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করা উচিত । বিভিন্ন জাতীয় পশুগণের সংঅবে ষে সঙ্কর 
পণডর উৎ্পতি হয়, তাহারা স্বভাবতই বলবান্‌ ও কষ্টপহ 
হইয়া থাকে । এই জন্য গো, মহিষ, গবর ইত্যাদির পরম্পর 
নংশ্রব ঘট! প্রার্থনীয়। গোক সবল হইলেই লাঙ্গল ও মইয়ের 
উৎকর্ষ হইবে এবং উৎকৃষ্ট রূপে ভূমির আবাদ হইয়| শল্ত 
বৃদ্ধি হইবে । 


উনত্রিংশ পাঠ। 
গো-চিকিৎসা। 


গো জাতির অনেক প্রকার সংক্রামক রোগ হইয়া থাকে £ 
তন্মধ্যে কোন কোন রোগ সাংঘাতিক। যেমন খুরি, ওটি, 
পশ্চিম ইভ্যাদি। পশ্চিমা সকল রোগ অপেক্ষা! সংক্রামক 
ও মারাত্মক । এদেশে যেখানে যত গোমরক হইয়া থাকে, &ঁ 
সকল রোপই তাহার প্রধান কারণ। এ সকল রোগের প্রায় 
চিকিৎ্স1! নাই। তবে যথা সময়ে উপযুক্ত যত্ত করিতে পারিলে 
একেবারেই ঘে, কৃতকাধ্য হওয়া যায় না, তাহাও নহে। 
অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে রোগের বুদ্ধি ও সংন্রমণ নিবারণ করা 
যাইতে পারে । বিলাতে এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম আছে। 
কোন কৃষকের পালে এঁ মকল সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ 
উপস্থিত হইলে, সে, আইন অনুসারে পুলিসে লম্বাদ দিতে 
বাধ্য । পুলিস লম্বাদ পাইয়। পড়িত গে! সকলকে স্থানাস্তরিত 
করিয়া বেন বা বধ করিয়া ফেলেন । নিকটবত্তা কুষকদিগকে এঁ 
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পালে সহিত আপন আপন গোরু চরাইতে নিষেধ করিয়া 
দেন। ভিন্ন দেশ হইতে বিলাতে গোকুর আমদানি হইলে, সেই 
সকল গোরুকে কিছুদিনের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া- 
পরে তাহাদিগফে অগ্তান্ত গোকুর সৃহিত চরিতে দেওয়া হয়। 
পীড়িত গোরুর সহিত সংশ্ব নিবারণ, এ সকল রোগে মৃত 
গোরু, ২৩ হাত মাঁটীর নীচে পুতিয়। ফেলা, পীড়িত গোরু 
স্বানাভ্তরিত কবিয়! হাহাব গোয়ালের মৃত্তিকা বিয়ং পরিমাণে 
তুলিয়া ফেলিয়৷ তাহার মেজে ও দেওয়াল হীবাকস মিশ্রিত 
জলে ধোঁত কবা, দেই গোয়ালেব আবর্জবন] দগ্ধ করিয়! ফেলা 
ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুল, গোমরক নিবারণ জন্য অনায়াসে করা 
যাইতে পারে; কিন্ত বিলাতের অন্থকরণে পীড়িত গোরু বধ 
করিয়! ফেল! হিন্দুৰ দেশে কখনই চলিতে পারে না । থুরি 
রোগাক্রান্ গোরুকে জলে বাঁধিয়। রাখা, তাহার ঘায়ে পোকা 
বাছিয়৷ দেওয়া, যাহাতে ঘায়ে মাছি বসিতে না পারে, তাঁহার 
উপায় বিধান প্রভৃতি যে নকল চিকিৎসা এ দেশে প্রচলিত 
আছে, তাহাই যথেষ্ট । তবে গোমবক নিবারণ জন্য যত খানি 
সাবধান হওয়া উচিত, এ দেশীয় কৃষকগণ সেরূপ হন নাঁ। 
তক্জন্য কৃষিবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ বিশেষ মনোযোগী হইলে 
ভাল হয়। 

তবে ভরসা এই যে, যখন সেরূপ কাল উপাস্থত হয়)" 
যখন যে গাধা সাখনের প্রয়োজন হয়, তখন শ্বতঃই তদছরূপ 
আয়োজন হইয়া আইসে। এখন কৃষির প্রতি উচ্চশ্রেণীস্থ 
লোকের একটু দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; স্থতরাং কৃষির উন্নতির 
অনেক আয়োক্গনের সম্বাদ চারি দিক হইতে পাওয়! যাইতেছে ॥ 
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কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই লাছোর, পুনা ও মান্দ্রীজে পশুচিকিৎসার 
এক একটী স্কুল ধোলা হইয়াছে । কলিকাভাতেও হইবার 
প্রস্তাব হইয়াছিল ; কিন্ত এ পর্যন্ত কার্ষ্য পরিণত হয় নাই। 
সম্প্রতি রায় বর্তি দাস বাহাছর শ্বযং বোশ্বাইষেব পশু চিকিৎসা- 
লয়ের কার্ধ্য প্রণালী হ্বচক্ষে দর্শন কবিষা কলিকাতাষ তদনুকূপ 
একটা পশু-চিকিৎসালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইযাছেন। তাহার 
নাম দেখিষা অনেকে অর্থ সাহায্য কবিতে গ্রতিশ্রুত হইযাছেন। 
এই সকল কার্ধ্যে বঙ্গদেশীষ গবর্ণমেণ্ট, যদি একটু বাতাস দেন, 
তাহা হইলে সোঁখায় সোহাগা হয়। যাহা হউক, কুবি বিষষে 
দেশের কিঞ্চি২ স্ুলক্ষণ দেখ] যাইতেছে । 

উপরি উক্ত প্রকাব সংক্রামক বোঁগ ব্যতীত আর এক 
প্রকারে গোরুর অনিষ্ট হইয়া থাকে । তাহা গোকব অপঘাত 
মৃত্যু। মনুষ্য বাবা অপঘাত মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে বল! হইয়!ছে। 
ব্যাস, সর্প প্রভৃতি ঘারাও অনেক গোহত্য] হইয! থাকে | মেষ, 
ছাগ, গো, এই সকলেব মধ্যে গোরুব অপঘাত মৃত্যুই অধিক 
হয়। -৮৮৪ খুষ্টাব্বেব গবর্ণমেন্টেব রিপোর্ট পাঠে জান গিযাছে, 
যে এ বৎ্সব ৫* হাজাব গো মহিষের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল। 
তন্মধ্যে গোরুর সংখ্যা অধিক । আবাব অন্যান্ত কারণে মৃত্যু 
অপেক্ষা ব্যান বারা গে| হত্যাই অধিক। এ উত্পাত নিবারণ 
কল্পেও দেশীয় গবর্ণমেন্টের মনোযোগ প্রীর্থনীপ্ব । 





ত্রিৎশ পাঠ। 


এক লাঙ্গলের আবাদ, খরচ উৎপন্ন ও লাভ। 
বর্তমান কালে চাকরির ছর্দশা দেখিয়া অনেকের ইচ্ছা 
হইয়াছে হয় কৃষি, নয় বাণিজ্য অবলম্বন করেন। বাণিজ্যে 
অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় বলিয়। তাহা অনেকের পক্ষে 
দুর্ঘট । কৃষি কার্ধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন লাঁগিলেও তদ্ধি- 
ষয়ক অভিজ্ঞতার অভাবে কেহই তাহাতে প্রবৃত্ত হুইভে পারেন 
না। “লাঙ্গল করার” ইচ্ছা হয়, কিন্ত চাসের ফল হঠাৎ 
দেখিতে না পাওয়ার কাহারই তদ্দিষয়ে সাহস হয় না। তীহা- 
দ্বিগকে প্রচলিত কৃষি প্রণালীতে একখানি লাঙ্গলের ফলাফল 
বিষয়ে, কিয়ৎ পরিমাণে, আভাস দিবার জন্ভ পরবর্তী হিসাবটী 
গ্রহ করিয়াছি। 
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এক লাঙ্গলের গোর 





ছোল।, মটর, মমিনা ও অবহবের জন্ত 





চারিটাব মূলা ১০০২ পৃধড় জমিব প্রযোজন হয় না, যে 
ক্ধাণেৰ বার্ষিক জমিতে জাউশ ধান ও পাট হষ, সেই 
বেতন ৪৫২ জমিতেই শর সকল ফপল হইতে 
রাখালের বার্ধিক পাবে | এইজন্ত উক্ত ফসল শকলের, 
নে ক মোট জনি ১০ বিদ্ধা বাদ দিলে ৩" 
বিঘ! অবশিষ্ট থাকে । জন্তএব থক 
২ লাঙ্গলে যত জিব আবাদ হম 
ভাহ]ব প্রকৃত পরিযাণ ৩০ বিশ্ব 
এক লাঙ্গলের উৎপন্ন ও লাঁভ। 
ঞ্রিনিষ অঠিব উপন্ধ দ্ধ দর মোট বাদ মোট 
পরিমাণ ফিমেণ ফিংবিশ টাকা শরচ লাভ 
সাও ধান ১ ১14 ২] ৬২) ২০২৬ ২৯| 
আমন ধান ১৮/  ১/ ২৯ ৬২৯০ ২০২ ৪২ 
হুবিদ্র ১ ১৫/ ৫২ ৭৫২ ২০৯68 
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ভাঁমাক ২/ ২ ছাল ২৫ ফিঃছাল! ৪ ৫০২ ২৬1০ ৩৩/* 
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অই লাভ হইতে গোরুব মূলা এবং 
কৃষ'ণ ও বাখালেব রেতন জন্ত আব 
৯৭৫২ টাকা বাদ দিতে হবে, তাহাডে 
প্রথম বষেব প্রকৃত লাভ ৯৫৯ টাক) কিন্ত 
অন্তান্ত বর্ষে গোক্ুর টাঁক1 বাদ যাইবে 
না। স্ৃতবা" এক লাঙ্গলে বাঁধিক প্রা 
ছুইশত টাকা লাভ থাকিতে পাবে। 
বিবেচনা ও অভিনিবেশ পূর্বক চাঁদ 
কবিতে পাবিলে এক লাঙ্গলে ইহা অপেক্ষা 
বেশি হইবারই মর্ভাবন]। 
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